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৷ _ বশ ভাগ ] | EE: প্রথম সংখ্যা 
| সাহত্য-পরিষণপ্রিক 


মাণিকগাঙ্কুলী ও ধৰ্ম্মমঙ্গল 


মহাত্মা বুদ্ধ "অহিংসা পরমো ধর্ম” প্রচার করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইবার পর হইতে বৌদ্ধধন্মেৰ; 
শ্রেষ্ঠত্ব এবং কোন কোন বৌদ্ধ নরপতি ও শ্রমণ্গণের গুণকীৰ্ত্তন করিতে অনেকাঁনেক 
কোবিদ লেখনী ধারণ করেন। অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক ও নাটিকা হইতে একথার প্রমাণ 
উদ্ধৃত কর! যাইতে পাবে। তারপর হিন্দুৰ ভারতীদেবী যখন দেবভাষা ছাড়িয়া বঙ্গভাবাষ 
১ ক্ৰীড়া করিতে আরস্ত কবিলেন, তখন প্রায় ধী উদ্দেশ্েই দর” কাব্য রচনার হুত্রপাত হয়। 
7, ধৰ্ম্মমঙ্গল রচনা করেন তাঁহার কাব্যে বৌদ্ধপ্রভাব পট প্রতীয়মান, 

বে। তৎপরবর্তী ধর্খদ্্ষল-রচয়িতাদিগের গ্রন্থে স্পষ্ট বৌদ্ধভাব পরিরৃষ্টমান না হইলেও, 
রর 


আমরা এ পর্যন্ত দশজন ধৰ্ম্মমঙ্গলরচয়িতার নাম শ্ৰুত হইয়াছি, ( কিন্তু একথা অবশ্যস্বীকাধ্য 
য় যে, উক্ত সকল গ্ৰন্থই আমাদের দৃষ্টির অধিকাবে আইসে নাই।) 
te ৮৯৯৮১ তাঁহাদের মধ্যে রামাই পণ্ডিত প্রথম। তৎপরে ময়ুরভট্ট, রামচন্দ, 
' লাবাম, সীতারান, রামদাস কৈবৰ্ত্ত (আদক উপাধিধারী ), রূপরাম, ঘনরাম ও সহদেব 
বর ধর্মযঙ্গল রচনা করেন। ৌণিকগান্ধুলীর ধৰ্ম্মনঙ্গল বোধ হয় মমুবভটের পরই রচিত 
{৷ পরিষদ হইতে মাণিকগান্ধুলীব যে ধৰ্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ পুথিখানি 
৬ বৎসরের, প্বিতারিখ ১০ই ফান্তুন শকাব্দ ১৭৩১ কুম্ভে মাসে কৃষ্ণে পক্ষে প্রতিপদ্ি 
খে )। মাণিকগাঙ্গুলী ্রন্থশেষে এইরূপ লিখিরাছেন__ 
শিকে বড সদে বের সমুদ্ৰ দক্ষিণে। পিদ্ধসহ যুগ দক্ষ যোগতার সনে। 
বাবে হল নহীপুত্র তিথি অব্যাহিত। সর্ববারি সবামি দণ্ডে সাদ হল গীত ॥' 
| টা হইতে গ্রন্থলমাপ্তির সন বাহিব করা কঠিন। অমির! ইহাকে ১৪৭০ শকাব্দা ধরিয়া 
" টুরাছি! এফপ অনুমানের কাবণও পশ্চাৎ লিপিবদ্ধ হইল। গাঁুলী মহাশয় প্রকাশ 
২ গীয়াছেন যে, তিনি বারদিনে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তাহার গ্রন্থে কেবল মযুরভট্রের 


৪ তং 


৬, পাপা লন্ত 


ন্‌ 
\ 
চা 


1828 ছাব '-লাহিত্য-পরিবৎ পঞ্জিকা” ত হস ৷. 
- চতুৰ্থ সোদর গায়ক LY শুনিয়া, কবি সমুদয় বিনয় সহকারে বলিলেন ঘে, তাহা 
“= = হলে আমার যে আতি বাইৰে, দেশ বিদেশে অধ্যাতি হইবো তাহাতে . ০. 
. ‘জগত ঈশ্বর কন আমি তোঁর জাতি |. তোমাৰ অখ্যাতি হলে আসার অখ্যাতি ॥ বা 
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন। নু ভ্টের কথা মন দিয়া শুন ৫ |; | 


"" বৈকুণ্ঠে রেখেছি তাকে বিষ্ণুভক্তি দিয়া ৷ অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া ॥ 
সপক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান । এতেক বলিয়| প্রভু ল্য অন্তরা” 


'_ততৎপর কবি গন্থৱচনায় মনোনিবেশ করেন এবং পুর তুর আক্তামত-বারদিনে ন কযা 
গাওনা করেন। tog, 
ন শা গছ মি ছোট বড় ২৬৪ অধ্যায়ে এবং-= নত বন্দনা ও প্রলয়বর্ণনা 
৭. বাদ ২ওটী পালায় সমাপ্ত। প্রথমে সচ্ছিদা্ ব্হ্মকে “নিরঞ্জনায় 
" নমঃ’ বলিয়া বন্দনা করিয়া গ্রন্থারস্ত ৷ ধৰ্মমমঙ্ললের ধৰ্ম্ম বন্দনা 
অবগুজ্ঞাতব্য বলিয়া নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল, সু 
“বন্দ নিবপ্রন, সৃজন পাঁলন,.দেবভার চূড়ামণি । জারা ৱাল কি বা্ণিতে আমি জানি । 
তান রাগ সান, ন! জানি কেমন, সকলি তোমার ঠাই। -অতি জ্ঞানহীন, তাহে অতাৱান, আমারে তাজিও নাই ॥ 
দেবতা! কিননরে, পণ্ড পক্ষী নরে, সকলে সমান দয়া। উয়হ আসরে, রক্ষ নায়কেরে, দেহ চরণের ছায়| ॥ 
* কৈলা শিখর, ত্যজি একবার, কণ্ঠে ইও অধিষ্ঠান। 'সাপনার গুণ, শুনহ আপন, প্রভুদেব ভগবানু ॥ - 
তুমি পরাৎপর, বিষ্ণু নহেশ্বয়। কে আছে তোমার গর “তুমি কৃত্তিবাগ, অনন্ত আকাশ, তুমি হুধ্য শশধর ॥ গৰৰ 
ইন আদি দেব, তোমার বৈভব, তুমি'( ই) দ্বিবার বিমি। তুসি জ্যোতি, ৯58.৬ 
ধবল আসন, ধবল ভুষণ, ধবল চন্দন গাঁ । ধবল অধর, ধবল চাসর, ধবল পাঁছুকা পায় ॥ ' । 
পরম সাদরে, পুজিলে তোমারে; ধন পুত্র লক্ষ্মী পাধষ। বনের আঁধার ঘুচে সবাকার, আপদ্‌ দুরেতে যায ॥.- - 
1 সাৰ্কভেম়-মুনি, কহে, কটু বাপী, ধবল হইল অঙ্গে । , বমুকার তীরে পুজিল তোমারে, নান| বাদ্য গীত রঙ্গে.॥ হু 
) কৃতাঞ্জলি হক অবনি মোটারে, কহিল কাতর যাঁী। হলে অনুকুল, ব্যাধি দুরে গেল, আনন্দিত মহামুনি 
| _ হরিশ্চন্র রানা, স্বরণে তেজা, দানেতে কর্ণ সমান। অকাতর হয়ে, তোমারে পুলিয়ে, পুত্ৰ দিল বলিদান ॥ | 
* কাতর কিন্কর, ডাকে বারে বার, মনে বড় কষ্ট পাই । হইয়া সায়, শত্ৰু কর ক্ষয়, প্রভু বানাব সথাই ৷ '_' 
মনে অভিলাষ, রচি ইতিহাস, তোমার আদেশ পেয়ে। অনুকূল হবে, সমাপ্ত করিবে, চবণের ছার দিয়ে ॥ 
অজ্ঞান কুমতি, কি জানি যে স্তুতি নিবেদি তোমার গায়। তোমার চরণ, করিয়া স্মরণ, বিজ গ্মাণিক গায় ॥' 
কৰি ধৰ্ম্মকে “ধৌওঁকুন্দেন্দূযবলকায়ং’, “উলুক্‌ং বাহনং’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, 

- প্উল্কং বাহন ধৰ্ম্ম কামিন্ত। সহিতং সিং. ধৌতবুন্দেন্দুযবলকায়ং ধ্যায়েত্বৰ্মং নমামাহং 1" 
তৎপর গণেশের বন্দনা, গণেশের পর দুর্গার বন্দনা, তারপর গৌরাঙ্গের. ‘বন্দনা, -শিবঠাকুরের 
বন্দনা, পুনরায় গণেশের বন্দনা, ধৰ্ম্মের বন্দনা,-সরস্বতীর বন্দনা, তার পর-“নানা দেবদেবী ও এ 

' পিতামাতা, ডাকিনী যোগিনী, ছয় রাগ ছব্রিশ রাগিণী প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের বন্দনা । এই 
. শেষোক্ত বন্দনা-অধ্যায়ে কবি তৎকালীন প্রচলিত নান স্থানের গ্রাম্য দেবদেৰীর সহিত ধর্ম্মের ,- 
উল্লেখ করিতেও বিস্বৃত হম নাই। ্ৰস্থলে উদ্ধৃত হইল;--' '_"; টো 
৷ হয বীনা মাই বশি একননে। "অসংখ্য প্রপতি লীতলসিহের চরণে 2 ৬ ০. 


আপি 


- পাশ এপি ৬ “পথ 


সন ১৩১২ ] _ মাণিক গাঙ্গুলী ও ধৰ্ম্মমঙ্গল '_ ৫: 


কুম্পবের্ল ফতেসিংহ বৈতলের বাকুড়| রায়! শুদ্ধচাৰে পুলি দেহে নত হয়ে কায ॥ 
পাকুগ্রানের বুডোধর্ম্মে বন্দিরা সাঁদরে। শ্যানবাজারের ছুলুবায়ে দিয়া জব জয় কারে ॥ 

. দেপুরে কগত্বাষে জোড করি কর। গোপালপুরের কাকডা বিছায় বন্দি তার পর ॥ £ 
দিযাঁসেষ কালাচাদে ইদাসের বাকুডারায়। বন্দিষ বিস্তর নতি ক'রে নত কায় ॥ 
গৌপুরের স্বৰূপ নারায়ণ স্বর্ণ সিংহাসনে । বন্দিব মঙ্গলপুৰের বপনারাযণে য় = ০১ 
পশ্চিনপাড়ায় যাত্ৰাসিদ্ধি বনিয়৷ ভাহায়। বর গ্ৰামেব বন্দিব মোহন রাঁধ ॥ 
গুচুড়া গ্রামের বন্দি শীতল নারাপে। আলগুড়চেন্নায় ক্ষুদিরাযে বন্দি সাবধানে ৷ 
আকুচি কুমানালার ধর্শের করিঘ। স্তবন | বন্দিপুরের হ্তামবায়ের বন্নিযা চরণ ॥ 
জাড়াগ্রামে কালুবায়ে কাঁদিস্া সহিত। যাঁজধুরে দেহারে বম্ন্দিাচ্য করি চিত্ত & 


অতঃপর কৰি ধৰ্ম্মের সাক্ষাৎ ও গ্রন্রচনার কারণ এবং প্রলয় ও স্থষ্টিপক্ৰিয়া বৰ্ণন করিয়া 


গ্রদ্থের প্রতিপান্ধ বিষয়ের অবতাবণা করিয়াছেন । ২৩টা পালায় তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে, 


বথা--রপ্কার জন্মপাঁলা, ঢেকুরের পালা, হর্লিচন্ত্ৰের পালা, রজার শালেতর, সেনের জন্মপালা, 
লাউসেনের জন্মপাঁলা, আগড়াঁপালা, কলা নির্মাণ পালা, গোঁড়া রা প্রস্তাব,.বাঘের জন্মপালা, 
বাঘবধপালা, বারুইপাড়া, স্থরিক্ষার পারা,রাজসভাবিণ পালা, দেশাগমন পালা; কাঙুর পালা, 
গওকাটা পালা, কানড়ার বিবাহ পলা, মায়ামু৬ পালা, চেকুর পালা, অবোধ বাদল পালা, 
জাগরণ পালা এবং স্বৰ্গারোহগ পলি 
মাণিক গাঙ্ধুলীর পিতাব নাথ গদাধর, পিতামহের নাম অনস্তরাম, প্রপিতামহের নাম 

সুদ্বাম, বৃদ্ধ প্রপিতামহেব নাম গোপাল গাঙ্গুলী । গৰাবয়ের ছয় পুত্ৰ 
ছিল, প্রথম কবি মাণিক, দ্বিতীয় ুৰ্গারাম, তৃতীয় মুক্তারাম্‌, চতুর্থ 
ছকুরাম, পঞ্চম রামতঙ্কু এবং সর্ব কনিষ্টের নাম নযান ছিল। গদাধরের সুৃগ্া সুলক্ষণা ও 
শাস্তস্বভাব! অতয়| নামী এক কন্ঠ] রত্বওু ছিল। কবির মাতার নাম কাত্যায়নী । কবি খন 
বৰ্ম্মমঙ্গল রচনা করেন, তখন ইহার সকলেই জীবিত, ছিলেন, কেবল তিনি ‘স্বস্থধীন’ 
হইয়াছিলেন ;-- 

“বাঙাল গাঙ্গুলি গাই পিত গদাধব। নি গৱছ সহোদর ৷ 

দুর্গ'রাম দ্বিতীয় বিখ্যাত গুণধাস । ুস্তারাস তৃতীষ চতুৰ্থ ছকুরাম ॥ 

রামতনু পঞ্চম রসিক রমে পূৰ্ণ । সৰ্ব্বাসুল নয়ান সকলে ধন্য ধন্য ৷ 

এক কন্যা! অন্ন খাত অতি ভব্য|। শাস্তম্নতি সুলক্ষণ! সীমন্তিনী সথা ॥ 

দ্বিজ প্রামানিক ভণে কাত্যায়নীহৃত। সত্য গুণে ধৰ্ম্ম জাগে সদয় সদত (} 


কবির জন্মস্থান বেলডিহা গ্রাম। তিনি তথাকার দেবতা ‘বীাকুড়ারায়’ ও ‘শীতল সিংহকে’ 


কবির গারিচয়। 


প্রণাম করিয়া গ্রন্থারস্ত করিয়াছেন। কবির পিতা গদাধর শীতলসিংহের অতিশয় ভক্ত 


ছিলেন। তাহার পিতামহ অনস্তরাম একজন স্বনামধন্য পুকষসিংহ ছিলেন। কবি ত্রাঙ্গণ- 
বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহাদের বংশ “বাঙ্গাল মেল গাঙ্গুলী গাই” নামে পরিচিত ছিল। 
কবির সহোদর দুর্গারামও সুবিখ্যাত গুণধাম ছিলেন। তাহার চতুর্থ সহোদর ছকুরান ধৰ্ম্মম্গস 


'_ বৌদ্ধ নরপতি মহীপাল, বৌদ্ধ সাধু গোরক্ষন্যথ প্রভৃতির বিবরণ এবং নানা স্থানে বৌদ্ধ ধৰ্ম্মত - . 


৬. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা- - চস 


গাওনা করিতেন, তাহার কদর সুমিষ্ট ছিল। রত এন রি; পুর নলয় বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। - 
৷ রামাই পণ্ডিত সৰ্ব্বপ্ৰথম Bt AA _ভাহার- গ্রন্থে ' 


' লিপিবদ্ধ হইছে, তাহার পর অযুর ধৰ্ম্মঙ্গল রচনা করেন । পরবর্তী প্রত্যেক ধর্মমঙ্গলকারই - = 


EEE তাঁহাকে আদি ধৰ্ম্মঙ্গলকার বলিয়া বন্দনা করিয়া-গিয়াছেন। রামাই . 
০১৯ এ তত ৰ গছে বল পরা বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ করায় পরবর্তী. - 
2. ১ য্ৰ্ম্মঙ্গলকারগণের নিকট যথোচিত সন্মান প্রাপ্ত হন নাই। অনেকে 


| উহার নাম সর্তও জর করেন নাই তি 


বন্ধ না .করিলেও, বৌদ্ধপ্ৰভাব হইতে একেরারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পরেন নাই। তাহার 


. গ্রন্থ এখনো বীকুড়া- জেলায়, প্ৰচলিত আছে। - রামদাস, রূপরাম ও সীতারাম সমসাময়িক. 


(১৬০০-১৬৫০ খৃষ্টাব্দ) এবং খেলারামের পরবর্তী খেলারামের ধৰ্ম্মমঙ্গল ১৫২৭ খৃষ্টাৰে, সীতা: 


রামের ১৬*৩ খৃষ্টাবে এবং রামদাসের ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ হয়।- তৎপর .১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ঢ় 
ঘনরাম .এরং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে .সহদেব চক্রবর্তী ধৰ্ম্মঙ্গল প্রকাশিত করেন। . মাণিক গাঁছুলির * ie 
গ্রন্থে ধর্মমমঙ্গলকারদ্বিগের মধ্যে কেবল মযূরভট্টের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু রপরাম, সীতা - - 
রাম, ঘনরাম প্রভৃতির-কার্যে স্ব স্ব পূর্ববর্তী ধর্মমঙ্গলকারদিগের বন্দনা. দেখা যায়। ইহা 
দ্বার! অনুমিত হয় বে, ময়ূর ভট্টের পরই মাণিক গাঙ্গুলি শ্ৰীয় গ্রন্থ রচনা করেন । কিন্তু সেটা 
কোন্‌ সময় ? আমাদিগকে কেবল অন্থমান, গ্ৰন্থোক্ত প্ৰতিহাসিক ব্যক্তিদিগের:নসি'এবং-রচনা- 


, কালীন বিশেষ বিশেষ ঘটনার উপর- নির্ভর- করিয়া কবির 'অন্মকাঁল ও গ্রন্থরচনাঁকাঁল নির্ণয় . 
ক্কররিতে'হইবে।- কবির গ্ৰন্থে বৈষ্ণৱ কৰি চততীদাস এবং প্রেমাব্তার গ্রীগৌরাঙ্জ ও ততপার্ধদ- 


'গণের বন্দনা আছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, তিনি ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের (১৪০৭ শেক ) 
পরে এবং ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ( খেুানহরচনার কাল*) কোন সময়ে আবিছ্ত 


_ হইরাছিলেন। গ্রন্থৱচনার সময় তাঁহার বয়স বেশী হইয়াছিল না, কারণ পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে, 





তিনি পাঠারথী হইয়া তুঙ্গাড়িগ্রামে যাইয়া স্বপ্নে -মাতৃবিয়োগ-সংবাদে ব্যাকুলিত হইয়া গৃহে 
ফিরিয়া আসিতে পথে দেশড়ার মাঠে ব্রাহ্মণরগী ধৰ্ম্মের সাক্ষাৎ পান এবং পরে তীহারই 
আদেশে বারদিনে ধৰ্ম্মদ্জ'ল, রচনা - সমীপ্ত করেন -কাঁজেই বলা যাইতে পারে তাহার 
পাঠযাবস্থায় ধর্শমঙ্গল রচিত হয়। ' আর একটা বিশেষ কারণে আমরা মাণিক: গান্গুলীকে ২য় 
ধৰ্ম্মমঙ্গপকার বলিয়া নির্দেশ করিতেছি.। তিনি তাঁহার:কাব্যকে ‘নূতন মঙ্গল’:বুলিয়|-গিয়াছেন। - 


ত ' “ডুবনশকে' বাঁধু সাস শের বাহন । খেলীরাম করিলেন গ্ৰন্থ আরগুণ ॥ 
রা নক Ste লী শিস ফেরান -. 


\ 


= আলজাল ছি লি ~~ 


সন ১৩১২ ] মাণিক গাঙ্গুলী ও ধৰ্মমমন্গল ৭ 


‘প্রভু গেলা বৈকুণ্ঠে কৌতুক হয়ে মনে। নুতন মঙ্গল দিজ প্রীম!পণিক ভণে }’ 
কবি একাধিক বাব নৃতন মঙ্গল বিশেবণ দিয়াছেন। ময়ূর ভঙ্টের গ্রন্থ সাধারণতঃ গৌড় 
কাব্য বলিয়া অভিহিত হয়। সেইজন্ত এবং তৎপূৰ্ব্বে আর কাহারে! ধর্ম্যঙ্গল বিদ্যমান থাকিলে 
কবি কখনই ধর্মমকাহিনী লিখিতে বসিয়া নিজের গ্রন্থকে ‘নূতন মঙ্গল’ বলিয়া অভিহিত কবিয়! 
সত্যের অপলাঁপ করিবেন কেন? তিনি স্থানে স্থানে ভণিতার ‘শোভন মঙ্গল’ও বলিয়াছেন £-- 
“অনাদি ভাবিয়া রঞ্জ! বসিল ডোজনে। শোভন মঙ্গল দ্বিজ গ্রমাণিক ভণে ॥” 
এই ভণিতিও বহুবার পরিরৃষ্ট হম। ‘শোভন মঙ্গল’ বলিবার তাৎপর্য এই বোধ হয় যে, 
এই ধরার কবিতা গতকরাণি জিপিও এবং লক্ষ্মীর সুদৃষ্টপাত হয়। কবি গ্রন্থ- 
পাঠফল গাইষাছেন-- 
একে একে যেন! শুনে ধর্মের মঙ্গল । পুত্রধন লক্ষ্মী হয বাঁ! নির্মল ॥ 
অন্তর, দ্বিজ গ্ৰীমাণিক ভৰে সখা বাঁকুড়া বায় । ধনপুত্র লক্ষী হয় যে গায় গাওয়া ॥ 
অস্ঠত্র,_কুষ্ঠ আদি ব্যাধি বিনাশ সকল । আব- উপহাস যে করে সে যায় রসাতল £ 
অন্যত্ৰ,--ন! বুঝিয; নিন্দ কবে নিন্দুক যে কেহ। খসি পড়ে অস্থি মাংস গলে যাস দেহ ॥ 
প্রায় আড়াই হাঙ্জার বসব পূৰ্ব্বে ভগবান বুদ্ধদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া যে ধর্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন, ‘প্রাতিযোক্ষ'* প্রচার হারা যে ধর্মের পবিত্রতা সংরক্ষণের উপান্ব নিৰ্ণয় 
করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের শেষ বৌদ্ধনবপতি পাঁলর/জাদিগের 
সময় পর্যন্ত স্বতন্ত্র রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তৎ্পরে একাদশ 
শতাব্দীতে ভিন্নধন্াবদম্বী সেননরপতিগণের অভ্যুত্থানে এবং জয়াভিলাধী বিবশ্মা মোসলযান 
বাদশাহগণেব সংঘর্ষে বৌদ্বধৰ্ম্ম হীনবল হইয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থানের অবসর অন্বেষণ করিতে 
লাগিল। বৈষ্ণবধৰ্ম্ম সেইস্থান অধিকারের জন্য লোলুপ দৃষ্টিক্ষেপ আরম্ভ করিল। যখন গজ নী- 
পতি মাক্ষদর ভারতবর্ষের হিন্দুদেবদেবীর মূৰ্তিসমূহ চূৰ্ণ কিচুর্ণ করিয়া হিন্ুস্থান নর-রুধিরে 
নিমজ্জিত করিতে লাগিল, দীর্ঘ এশ্রধাবী বি হিন্ুশাসনের প্রলয়কালজ্ঞানে হিন্দুর 
গৃহদ্ধারে উপস্থিত হইয়া তাগুৰের সহিত অষ্টহীন্ত করিতে লাগিল, তখন ভারতের একপ্রান্তে 
বসিয়া সেন-নরপতিগণ কাব্যব্যৃহ রচনা করত “ললিতলবঙ্গলতাঁপরিশীলন-মলয়-সমীব” উপভোগ- 
জনিত বিশ্রাম স্থখাম্ুভব করিতেছিলেন | এই সময়ে বৌদ্ধধৰ্ম্ম নিস্তেজ এবং বৈষ্ণবধৰ্ম্ম দীপ্তি- 
শালী হইয়াছিল। তাহার অব্যবহিত পরেই কবিকুলনৃপতি মৈথিল বিষ্তাপতি এবং বাঙ্গালীর 
আদিকবি চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অবলম্বনে বৈক্ণবধৰ্ম্মের ব্যাখ্যা দ্বারা গৌড়জনের ও 
বাঙ্গালীর কর্ণ-কুহরে অমৃত সিঞ্চন কবিতে লাগিলেন । তাহার পর অদ্ভূত শক্তিসম্পন্ন নিমাই 
সন্ন্যাসী যখন অবতীৰ্ণ হইলেন, তখন বৈষ্ণবধর্ম্ের বশঃগৌরব মধ্যাহ্ন সৌরকর সনৃশ ; নবদ্বীপ, 
শাস্তিপু্র প্রভৃতি বঙ্গদেশের কেন্্রস্থলে বৈষ্ণবধৰ্ম্ম তৎকালে প্রবল প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার 


বৌদ্ধপ্রভাব | 


*বিনয়পিটকের প্রথম অংশের নাম পঠিমোক্খ । উদীচ্য বৌদ্ধশ্ৰস্বে' তৎপরিবর্তে প্াতিমোক্ষ উল্লিখিত 


আছে। বিধি প্রতিপালন দ্বারা পাপ প্রতিমেচন করাকে ‘প্রাতিমোক্ষ’ বলে, বৌদ্ধধর্ম বিধি উহার অন্তৰ্গত । 


৮ - সাঁহিত্য-পরিষং-পন্তিকা '_ [)ম সংখ্যা 
করিতেছিল। তখন বঙ্গের পান্ত সীমার যে বৌদ্ধধৰ্ম একেবারেই ছিল ন! তাহা বলিতেছি ন| ৷ 
তথনো বৌদ্বধন্ম “নিবাতনিফষ্প প্রদীপমিব” মিটি মিটি অলিতেছিল। কাশ্ীতে শ্ৰীচৈতন্ত বৌদ্ধ 
প্রভাব বিধ্বস্ত কবি:লও তাহা সম্পূর্ণ নি যনল হইরাছিল না। কারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের অত্যাল্প 
কাল পরে বিরচিত কোনো কোনো গ্রন্থে বৌদ্ধসংশবের পরিচয় বিগ্যমান আছে। ইহার এক _ 
প্রমাণ মাণিকগাঙ্ুলীর ধর্দ্মল, তাহাতে বৌদ্ধ নিদর্শন দেদীপ্যমান। | 


‘আরোহণ আঙ্বিব গাখারে লাউনেন। শুশ্যমুর্তি নাতবার স্বাস্তরে ভাবেন }! 
অশ্যত্র--সিবিস্ময্নে লাউসেন শৃদ্তামূৰ্ত্তি ভাবে |" তুরঙ্গ উপবে তুর্ণ আরোহণ করে 0!" 


| এই শৃন্যমূর্তি' কোনো হিন্দু দেবদেবীর প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। ইহা বৌদ্ধ- 
দিগের ‘শুয়া’ বা “মহাণুন্"। বৌদ্ধধৰ্ম্ম মাধ্যমিক, বোগাচার, সৌত্রাস্তিক এবং বৈভাষিক এই 
চারিশ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে মাধ্যমিক দর্শন সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত হয়। এই সম্প্রদায়ের 
মতে এই চরাচর জগৎ শুন্তার বিবর্ত এবং উহার শেষ পরিণাম শৃপ্ততা ব| মহাশুন্য । . মুক্তিলাভ- 
করিতে হইলে বাক্য মনের অগোচর এই শৃন্ঠতা ধ্যান করিতে হয়। এইরূপ চিন্তা কবিতে 
করিতে ম্হাণুন্যে নিমগ্ন হইলে আর মর্ত্যের জালা যন্ত্ৰণা ভোগ করিতে হয় না। মাধ্যমিক- 
দিগের মতে জগৎ ও জীবাত্ম! মহাশুন্তে পরিণত হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হয়প্রসাদ 
শাস্ত্ৰী মহাশয় প্রচার ক্রিয়াহিলেন যে, বঙ্গদেশের মুচি, চামার, হাঁড়ি, ডোম প্রভৃতি নীচ- 
জাতিসমূহের মধ্যে বে 'বর্শপূজা” প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ভিন্ন আব কিছু 
নহে । ধৰ্ম্মের মন্ত্রের একটা চরণ এইরূপ-_ভক্তানাং কামপুরং স্থরনরবরদাং চিন্তয়েৎ শূম্তমূৰ্ত্তিং ৷’ 
ধর্মের পুরোহিতগণও নীচজাতীয়। টু 
‘সাৰধান হযে শুন বিধি কিছু বলি ॥ 
ইন্জিয়নিগ্রহ করে ভেলিয়া সকলে। জাতঙ্গ বীজজ যে যে ট|পাষের কৃলে ॥ 
সঙ্গে লবে সজ্ঞান ভবতা বার ব্যক্তি ॥ পূজাবিধি ভনেতে য! সবার ভক্তি ॥ 
কর্মকার, নাপিত, কুলজ সালাকার | কপিলা বাইতি বৃষ পুরোহিত আর ৷} 
এতত্যতীত ডোম, হাড়ি প্রভৃতির ধৰ্ম্মপূজার বিবরণও মাণিক গা্ুলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
মাঁণিকের ধৰ্ম্মম্দলে 'কালাটাদ+ ধর্মের কথা বহুবার উল্লিখিত আছে। ১৩০৪ সালের পরিষৎ- 
পত্রিকায় প্রীবুক্ত অশ্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, নুয়াদা ভাঙ্গামোড়ার পার্শ্ববর্তী 
শোয়ালুকে কালাচীদ ধর্ম্মরাজ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিত 
তক্রত্য গোয়ালা পণ্ডিতগণ। এইরূপ মাণিকের কাব্যের নানাস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া 
বৌদ্ধপ্রভাব দেখান যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ‘ৰ্ম্মপূজাব’ প্রধান 
পাণ্ডা রামাই পণ্ডিত। তিনি মহারাজ ধৰ্ম্মপালের সময়ে বর্তযান ছিলেন । 
মাণিক গান্লীর ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে যে, কবি যথার্থই ক্বিস্বশক্তি লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নদী যেমন বুকভরা সলিল লইয়া দুকুল প্লাবিত করিয়া সটানে বহিয়া 


" অন ১৬১২] মাণিক গাঙ্গুলী ও ধৰ্ম্মমঙ্গল ই 


যায়, গান্গুলীর রচনাও তেমনি উচ্ছাসভরে এফটান| চুটিয়া 
গিয়াছে, কোথাও কষ্টকল্পিত বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না । তাহার 
ভাষাৰ উপর যথেষ্ট অধিকার ছিল। সহদেৰ চক্রুবর্তীব ধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত অপর যে সকল ধৰ্ম 
মঙ্গলে যে সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই আছে,--সেই রঞ্জাবতী, সেই 
ল[উদেন, সেই ঢেকুরের পালা ইত্যার্দি। অবস্ঠ কবি তাহাদের অনুসরণ করেন নাই। ইহাতে 
মৌলিকত্ব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কবির সংস্কৃত সাহিত্যেও অধিকার ছিল। 
নিন্নোস্ধ ত পংক্তিনিচয় পাঠ করিলে আমাদের চঙীর কথা মনে পড়ে। 
“কলুষনাশিনী কালরাত্রি কর[লিনী। দৃসিংহনাশিনী (1) নমোহন্ত তে নাবায়ণি [ 
দক্ষের ছুহিত্য দুর্গে ছুর্গতিনাশিনী | নাপারিবাঁহিনী ননোহন্ত ভে নাঁবাধণি ॥ 
" বিশ্বের নিরানভূতা বরাহরূপিপী 1 গ্রনন্মনন্দিনী নমোহস্ত তে নারায়ণি ॥* ইত্যাদি ॥ 
- ছুই চারিটী সংস্কৃত শ্লোফও মাণিকের ধর্ম্মমঙ্গলে পাঁওযা যায়। 
*পৃথিব্যাঃ কা গভিশ্চৈব পৃথিব্যাং কোইপি ছুল্ভিঃ| প্রধানং কোহপি রত্বং কঃ কথমন্ব সুনাগরই ৪” ৷ 
তঞ্জিন্ন প্ৰসঙ্গক্ৰমে তিনি শ্ীমস্তাগবতের অনুকরণে কতিপয় শ্ৰীকৃষ্ণলীলা বৰ্ণন করিয়াছেন। 
কবি লাউনেনের বিদ্তাভ্যাস প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ১ | 
প্অবশেবে পড়িলেন সাহিত্য সকল । মুরারি ভারবি ভট নৈষধ শিঙ্গল ॥ 
কালিদান কৃত কাব্য অন্ত কাব্য কত। অলঙ্কাৰ জ্যোতিষ আগম তৰ্কশান্ত । 
ছন্দ শা পুরাণ পড়িল ভার পর। উত্তম হইল বিদ্য| নয় দশ বচ্ছর ৷” 


কবিত্ব । 


আমাদের বিশ্বাস কবি সংস্কৃত শাত্রাদিতে স্নপণ্ডিত ছিলেন ৷ 
ধ্বন্তাত্মক শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে আমর! ভারতচন্ত্রকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া আসিতেছিল!ম; 
| ধ্বস্ধাত্মক। কিন্তু মাণিক গাঙ্ছুলীও এ বিষয়ে অপটু ছিলেন ন৷ ৷ আমর! একটা 
শ্বল উদ্ধত করিতেছি, | 
গজপতি গঞ্ডিয়।, চলিল তঞ্ডিা, মহ তার কত শত কৌল। ' / 
মনন শদ্নিপুত্লা, চলিল কেঁটঝুডা, কোপে ধায় কপূর ধল & 1) A 
এক কালে বাদ্য, বাজে কত পণ্য, ডিগি ডিগি ডিগি ডন্ফ। EY ১ 
গুড় গুড় কা ৰ, ধিক তাং ধ'{ ধা, আকতাং আঠু জগবম্প ॥ | SEN ds 


কাডা করে ঢ্যাং চ্যাং, ঢ্যাম্‌ চ্যাং ঢ্যাং, ঢ্যাং চ্যাং চ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং ঢোলে । 
মৃদঙ্গ ধৈতাঁ, তাখৈ ধৈতা, থে থৈ থৈ থৈ য়োলে } 
অশথ্ের দড়বড়ি, হাতের কড়মডি, বাণ বৃংহিত তাঁষ । 
সেনার নিঃস্বনে, লোকের হেন মনে, প্রলয় হইল প্রায় |) ৷ 
ভারতচন্দ্ৰের সহিত আর একটা বিষয়ে মাণিকগাঙ্গুলীর সুন্দর তুলনা হইতে পারে, সেটী 
আদিরসঘটিত বীভৎস কাণ্ড। পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্র আদিরসের 
তরল বন্ায় ভাষাস্থন্দৱীকে যেমন নিতান্ত ছর্দিশাগ্রস্ত করিয়া গিয়াছেন, 
তাহার পথপ্রদর্শক বোধ হয় মাণিক গান্ধুলী। তাহার অঙ্কিত নরনারীর নৈতিক অবনতির 
চিত্র এইরূপ । এক জন সুপুকষ বলিতেছেন, 


২ 


আঁদিরন ৷ 
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-&০ 5. জাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকাঁঁ . :. পরি, 
115. = +, = “শ্ৰুব পুৰষ হয়ে যুৰতীয়ে ভর, ভাল দেখে এফটাকে দীপা ধন রি. 
 » অধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ব্যক্তি সহোদর ভ্রাতা ৷ স্থরিক্ষার পালায়’ এল নী: 


=, পরিবুত হইয়া পাপের উপর উপবেশন “করিল; আবিদা বাদ হন্ত দারা সুখে তাল নি 
দিতে দিতে তাহার বামপার্থে উপবিষ্ট হইয়া - ৃ 


RoE 55 এছ | ডী | 
+ “তার পর বলিল )=-" ৰ RL ৰি = ঢ় ডি ও ৰ 
ু | খের কনক মহেশে ৷ ৰ nS গম এচ এত 


) ' অধিরল ফল যুগল যেন চুটী | অন্যো এই ধন জানের কুটী ! ; 
73 যুগল কমল ইস্ত যদি দেও ইথে। ইন হট রি 
2 আমার অধরে আছে অমৃতের সর ।. উদর পুরি খাবে হইবে অমর ॥ 1 ও 
খুচাইয়| কপু'রের কন্দর্পের,শেল। প্রত্যহ আঁনার পায় সাখাবেন, তৈল.” ' | 
' আঁনিকগাছুলী, বঙ্গীয় [ঢ় যে. জঘন্ত - পরার অন করিয়াছেন, তার, ক 
2 কারিজনকূন লে | * 5 
জা রর মী সোম দিরীতকে মষি আসক পুইৰ গৈলে হার কারে পরি *, টু ৪ 
: ঘে ব্বধূগণ পতিকে দেবতাজ্জানে পূজা ও ভক্তি; করিয়া” থাকেন, সেই; ‘সনমাৰ্জের আর 
- পরপুরুষের প্রতি এতাদৃশ আশক্তি প্রকৃতিই নিন্দার্হ এবং যে কবি এইরূপ চিত্র-অঙ্কন- করেন; = 
তিনিও ক্ষমার অর্যোগ্য। - “ভারতচন্দ্ৰ যে-ভাবে সুন্দরের রূপ দেখাইয়া রমনীবৃন্দের'স্ব স্ব; গতির 
নিন্দা, করাইয়াছেন, -মাণিকগান্ুলীর ধৰ্ম্মম্জলেও .-সেইরূপ রমনীগণের পতিনিন্দা আছে? - 
- তাই পূর্বে” বলিয়াঁছি, ভারতচন্তৰের, আদৰ্শ: কৰি ‘মাণিকগানুলী ৷ ' বিছাস্কন্দনের হায় ধর্ম. 
“জের কৰিও রমণীর গর্ভধণরের লও; তৎপর তাহাদের অবস্থা বৰ্ণন করিয়াছেন; ১ 
: .- ‘ভূতলে শয়ন করে রিছায়ে অচল ।: অরুচি আয় অৱ করিলেক বল ৫. 25 ৰ} 
_ 'ওদন|দি বাপ্রনে কেবল দেখে বিষ | “ইচ্ছা হয় আসানি অঙ্থর্লে অহর্পিশ ॥- PE 5 
-_ নয় মাস প্রাপ্ত যবে হইল রঞ্জার ৷ বসিলে উঠিতে নারে গর্ত হল ভাব? , // 
বিচাৰ “বড় কষ্ট উঠে যদি ধরে উরুবর । উঠিলে ঘুৱায়ে মাথ| কঁপে কলেবর }': ড় ৷ 
১১ (জার সাধ তীর গর হইছে, কি খাইতে সাধ যা, নিল করল ভিনি 
- ধর নাড়ি সরি লে: নে ছি পপ বান নি হন 7 5844 রি 
7, ৮১ অঙ্গ হালে অন্প-অল্প আনি দিৰে কাটি! দৃঢ় করে দিয়া কাটি দিবে তাকে ঘ।।ট। 
5 =" "খা করে গৌটা দশ দিবে তাম বড়ি। অল্প অল্প লৰ্ণ দিয়া উলাইবে হাঁড়ী ॥ ', 
ন কটু তৈল কিছু দয় সম্বরিয়া পুন । - প্রচুর. পিঠালি দিবে পাক হয় যেন . ৭4 
55 ঠিক বলি ঠাকুৱাগী ইহা যদি পাই ।, এক সের চেলের অন্ন এক পাসে খাই ৷ 4.7. -2215. 
+ “আর এক আছে সাধি আমি পু’ই থাড়া। " -বথোচিত জল দিয়া থাল দিবে বাড়া ॥. * 
| ‘সিদ্ধ ইলে শেষে দিবে শৌতিলি কুল? কিছু কিছু দিবে তায় কটু কলা দুল ॥ :----:- ডং 
বোল রাবি ৰায় দিয় আল দিও পরে" সিরা AE I 


Ee ৪ 


ক 


য়ৰ ১৬৮৯: '_ মাণিক গাঙ্গুলী ও ধর্মমঙ্গল ১১ 
চিংড়ী চাদ! কুচানি চাপা নটে শাকে। অধিক লবণ দ্বিয়| গাঁক কর তাকে £ 
তায় দিবে গোটা দশ পনসের বীচ। প্রচুব করিয়। দিবে পিটালি মরিচ 4. 
বোলে দিয়! কই মাছ কবে চড় চড়ি । তৈলেতে ভাজিয়| তায় দিও ফুল বড়ি 2 .. 
নীরস অত্যন্ত হলে তায় দিও নীর ! কাটা দিয়! কব দ্রব ঘেন হয ক্ষীর ॥ 
আধারে তুলে সব বাহিরে কণ্টক । এই বাঞ্জনের চূড়া অরুচিনাশক ৷ 
তায যদি কিছু হয় লবণ বিহীন। খেতে পারি ঢের করে বনে সারাদিন ৪ 
সফরীর পেট চিরি বার করে পৌঁটা। পোডাবে যতনে যেন থাকে গোটা গোটা ॥ 
লবণ নর্দপ তৈল কিছু দিবে তায়। শুনে মুখে সরে জল থাষার নাই দায়?” 
কিন্তু এপৰেও কবির ‘লখ্যা ডুমুনী’, “হরিহর বাইতি” প্রভৃতির বীরস্বব্যগ্রক উন্নত 
চৰিত্ৰ, সত্যের প্রতি ্কাস্তিক অন্থ্বাগ, উপকারীর প্রতি ক্বৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, প্রভুভক্তি ইত্যাদি = 
বহুবিধ বদ্বৃত্বিনিচয়ের উল্লেখ কাল্পনিক হইলেও তাহা “ইতত্ততঃ প্রতিফলিত-সত্টের বিবণ- 
রেখা আমাদিগকে একটা প্রকৃত খঁতিহাসিক জগতের সন্ধান দিতেছে। রাজদ্থারে গিথ্যা 
কথা না বলিলে মৃত্যুর আশঙ্কা, মিথ্যা বলিলে প্রচুর খরশ্বধ্য ক্রায়ত্ত হইবে, এই সমস্তার ইতি- 
কত্বব্যতা নির্ধীবণ করিতে হইলে আজ কাল ক্রূজন বাঙ্গালী হরিহর বাইতিব মত হুশ্চিস্তায় 
নিগীড়িত' ইইবেন! স্বামীর নৈতিক অধঃপতনে বিমলা যেরূপ মনে ব্যথা পাইয়া সহধৰ্গিণী 
নামের সার্থক করিয়াছিল, আজ বঙ্গের কয়জন গৃহ্লক্ষ্মী মিথ্যাচিরণেব বিরদ্ধে স্বামীকে সেই 
, ভাবে উদ্বোধিত করিতে পারেন? ধর্ম্মমদ্দল কাব্যে নানা অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক সাজসজ্জার 
- অভ্যন্তর হইতে সামাজিক যে চিত্র উদঘাটন করিয়া দেখইিতেছে, তাহা! আমাদিগকে অতীত 7 ' 
স্বাধীনতার কথা স্থৃতিপথে উজ্জীবিত করে। যে সমস্ত “গুণের উপর. প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতীয় 
জীবন সমুজ্জল হয়, এই সমস্ত নিবিড় কাল্পনিক উপাখ্যানের ভিতর আমরা সেই পৌরুযনৃপ্ত 
চরিব্রগৌরবের আভা! দর্শন করি। সত্যের প্রতি বিপুল আস্থা ও মিথ্যার প্রতি অখণ্ড স্ব্ণা 
যখন পল্লীর নিয়শ্রেণীর কুটিরেও এরূপ সুস্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত ছিল, তখন বঙ্গদেশ প্রকৃতই 
স্বৰ্মোপম ছিল।”” তার পর লখ্যার বীরত্ব। আজকাল বুয়র ও জাপানী রমণীগণের বীরত্ব 
দেখিয়! বঙ্গবাসী ঘরে বসিয়া বেশ বাহৰা দিতেছেন। কিন্ত তাঁহাদেরই দেশে পূৰ্ব্বে যে একজন 
ডুমুনী অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন পুর্ববক প্রভুর রাজ্য রক্ষা করিয়াছিল, তাহা অন্বেষণ করিবার অবসর 
কি তাহাদের জুটিতেছে না? লাউসেন ধর্মের পূজা দিতে হাকণ্ডে গিবাছেন ; রাজধানী ময়না" 
রক্ষার ভার লখ্যার পতির উপর ন্ন্ত আছে। ইত্যবসরে 'গৌড়ের রাজ! মযনা আক্রমণ করিতে 
অগ্রসর হইলে, খ্যার পতি উৎকোচে বশীভূত হইয়া চমক 
তদর্শনে লখ্যার স্বামীর প্রতি তীব্ৰশ্লেষোক্তি এই-- 
নয়ন! তোমার হাতে করি মমর্পণ। সেনে গেঙ্গ হাকণ্ডে মেবিতে সনাতন ৷ 
যদি আজি জাতি কুল না রাখিবে তার। পরকালে কেমনে হইবে ভবে পাব! - ৯ 








- * ডাঁরতী ১৩১৭ শ্রীযুক্ত দীনেশ্চন্স সেনের লিখিত হবিহর বাইতি, } 


00 দয়াহিতগকিখপথিক: =! সস 
: ময়ি ময়ি যাঁর ধনে মনে অভিলারী ॥ দিবা রাত্রে হকুম্‌ যোগায় দাস দানী ৷ __ 
ভার প্র সহিত করিতে চার ভাব।  গজমণি তেছিয়| গৌবর হয লাভ 0 - সি 
স্বামী উত্তর করিল 0:75 " ই সা 0 

" বীর বলে শ্লিক্স বিধাতা এতদিনে । দি দি এ 

, -. কুলা পেখা! বুনিয় করিব ঠাকুরাল? আর না সহিতে পারি এ সব জীল ॥ ; ৰা ঢ় ৰ 
" স্বামীর বাক্য শুনিয়া লখ্যা বলিল,-= 2০. ২ এ, 

,_ এতেক শুনিয়া লথ্যা অনুচিত বলে।, ৰ তাৰক 
৩ ধিক্‌ খিক্‌ তোমাৰ বীরত্বে ধিক্‌ খিক্‌ ৷ ভেকেব নিকটে হল ভুজঙ্গের ভিক্‌ ৪ - ৷ 

£-"_ স্বধিৰ সেনের মুন সাখিব কামন| । মরণ অবধি আমি রাধি ময়না . ১ 
বা ত 2৮5 ক ০৬০ >) কে = IE 4 
০8. কষা বলে যখন হিলি বাপের ঘরে]. চঙ্গ গাহ,তালকে বিধেছি এক:সরে ৷". ২ 7০7 0৯০ 
7 ১: খুঁড়ি লাফে পেরাতাম খাজুৱের খান! । . আদ্যরস বিশেষ তোমার আছে জানা. ত 
১" তের তিন বয়সে হইল তের ছেলে |. শরে বিস্ধে দুফাল করিতে পারি শিলে ৮ ৷ লালি 
ৰ তুত্গর়,লখ্যা, অন সংখ্যক দৈন্য লইয়৷ সমরক্ষেতৰে বিপক্ষীয়িগকে সমপূৰ্ণ্লণে- বি করি 
'_ প্রভুভক্তি ও“রমণী-বীরদ্বের অত্যুজ্জল আদৰ্শ প্রদর্শন, করিল। আজকালকার - বললনাগণের 
কথায় কা্জ.কি,:তাহাদের ‘অৰ্ধধানি’গণই সমর-যাত্রার নাম শুনিলে. চমকিত হন। স্বীয় অমূল্য 
_ সীব্ন'ডালি দিয়া দেশ রা করা তাহাদের নিকট এক অভাবনীয়, 5 2 


te 


৮ .অনতিকাল পূর্বের বঙ্গদেশের-নলযুদ্ধ্রে পরিচয় এইরূপ £-- 
5 ER “গুলে এত স্ৰোধযুত মম সারেঙ ত্র. দেনে তরজি উঠ গর কাপে কলে 
-- = ! লাখ লাধ উড়পাক ওঁ ছলে লক্ষ। ‘ ধরাধর খর্‌ ধর বসুমতী কম্প ॥, < A 
ts চি ‘জাউদেন, যম হেন যবৈ হয় জুধ ৷ মন মেন ওঁ ছলে করে ঘোর বুদ্ধ ॥ : 8৬ উঃ 


.. পরথসেতে হাতে হাতে পরে পার পায়। কস! কী ঢ.সা চুনী মাথায় মাথায় ৷ . 
ৰ পেলা পের্লা চেলা চেলী প্রমদেপ্রমনতং হাকা হাঁকী ডাকা ভাবী দোহে অপচিন্তং ॥ 
-বলাহক সম ডাক ছাড় সিংহনাদং। সার দার'অলিবার করে ঘোর শব্দং ৷, লা ৮ 

2 হলি প্যারেড ধর-সেন পর উতারিল কিলং। হেন মিলে ভাত্র মাসে পড়ে পোকা তালং ৪" 
+-7০২ এ. কোপে সেন অগ্নি হেন ইভ যেন ব!টং। নিৰ্ভয় সারঙ্গধরে সারে হুচাপড়ং | - 

টা ঠায় চড়ে ঘুরে পড়ে হয়ে বুচ্ছপুরং। . উপচিয| বেগে গিয়া দেনে ধরে তুৰ্ণং -'. +. *; _" ৰ 
নি “মাণিক গাুলীর ধর্ম আলোচনা করিলে:,অনেক .গতিহাসিক, তব আবিষ্কার ‘করা, 
_ যাইতে পারে? কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ বড় .হইয়া পড়ায়, 'এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। .. 
" বারাস্তরে অন্ত প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকিল। কবির: জন্মস্থান বেলডিহা,* . 
বর্ধমান জেলার; কৰি গ্রন্থপ্রারত্তে.' নানা স্থানের দেবদেবীর বনানাপ্রসঙ্গে বর্ধমান 'জেলার 


আড়, গ্রামের (জাড়গ্রাম-চকদীতির দক্ষিণ ) কালু রায়ের” উল্লেখ- করিয়াছেন জাড় গ্রামের '_' 
.' ীচোধামোদর নদী, ইহারও উল্লেখ 'ধৰ্ম্মমঙ্গলে আছে।-- “*অভিরামলীলামৃত"” "গ্রন্থে দেখিতে-- : 


(1 জলি: গোছা হর আনা বোলি; এফ - 


গন ১৩১২ ] মাণিক গাঙ্গুলী ও ধৰ্ম্মঙ্গল ১৩ 


pe) 


মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিগ্রহ এখন বিষ্ঞমান আছেন। ভাঙ্গামোড়ার 
বাঁকুড়া রায় ধর্মদেব অতি পুরাভন। অনেক গ্রন্থে তাহার নাম উল্লেখ আছে। আমরা পূর্বে 
মাণিক গাঙ্গুলীর ধৰ্ম্মবেবের উল্লেখের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তল্লিখিত অনেক স্থানের 
ধৰ্ম্মদেবের উল্লেখ সহদেবের ধৰ্ম্মমিলেও দৃষ্ট হয়। সহদেবের ধর্দমঙগলের ধৰ্ম্মের উল্লেখ 
এইরূপ £-- 
_ ' পাবপুরে বন্দিব স্বৰূপ নারারণ। আখুটীব ধৰ্ম্ম বন্দে! হয়ে এক মন ॥ 
জড় গ্রামে বন্দিব ঠাকুর কালু রায় । দিবানিশি কতেক গায়েন গীত গায় ॥ 
পূৰ্ব্ব ঘ্বায়ী সধুখে দামোদর । দুদিকে তুলসী মঞ্চ দেখিতে সুন্দর | 
বন্দিব বীকুডারাক্স ভাঙ্গামোড়া স্থিতি। অনুপম গুণধাম অনন্ত শকতি]! 
সদ্বংশে উৎপত্তি পণ্ডিত বৃন্দীবন। যাহার সেবায বশ দেব নিরপ্রন ॥ 
মুয়াদার ফালাচান বন্দে! হাতে তালে। পাইল গোপেয় সত তপস্তার যলে ॥ 
বদ্দিপুরে বন্দিব ঠাকুর শ্যামরায়। দামোদর যাহার দক্ষিণে বয়্য যায় 1১ 

মাণিক গাঙ্গুলী এতদপেক্ষা বহুতর স্থানের ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি ‘গোপাল 
পুরের কীকড়| বিছা’ এবং ‘পড়ানের খাটের, বন্দনা করিতেও তিনি ইতস্তত: করেন নাই । 
তিনি বৌদ্ধপ্রভাৰ এড়াইতে পাবেন নাই সত্য, কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর প্রতি অসম্মান প্রদৰ্শনও 
করেন. নাই । তিনি নানা স্থানে তাঁহাদের প্রতি সম্যক, ভক্তি প্রবর্শনকরত বন্দনা এবং 
মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । - ) 

মণিক নাতনীর কৰিছ ভি ভর্তি হইলেও ভাষা সরব বলত নহে। স্থানে হা এমনই 
দুরূহ অপক্নষ্ট গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহার অর্থবোধ হওয়া সুকঠিন। 'এস্থলে 
' দুই একটা গ্রাম্য শব্দের উল্লেখ করিলনি £-- | 

ভর্সা (ভরসা ), তেহরি ( তিনতার, তেহরি চাপার মালা ), অমিখিয়া, সেঙাতিন, খিতিন,. 
নাগান করিব ( বলিব ), গোতর (শরীর ), আচাস্ত (আচমন শেষ করিয়া ), হিসরে, পিত্তয় 
(প্রত্যয় )। কিন্তু এ শব্দ-“বিত্যয়’ আমাদের ধরিৰার অধিকার নাই, কারণ কবির প্রার্থনা, , 

“সুধীকুলে আমার সদত সবিনয় । সুধিবে যদ্যপি থাকে শব্দের বিভায়।* | 


শ্ীব্রজন্থন্দর সাম্যাল। 


1 | 
করের পি ভাষ| 


গু, বু, দিনাজপুরের - বৰ জী এন সমগ্র কোচবিহার - রাজ্যের | 


| ও তারা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ . :: . 
. পূর্বোক্ত স্থানসমূহে প্রধানতঃ” রাদবুশী: জাতির্ই বাস; সুতরাংতাহাদিগের- কথিত ভাষাকে - -- 
‘সমীম রঙ্গপুরভাষ!” আধ্যার - পরিবর্তে বিস্তৃত রাজবংশী আখ্যা প্রদান করাই সঙ্গত।: " রাজবংশী . .. 
ব্যতীত,এই সকল প্রদেশে যে বৃহৎ মুসলমান সদায় রসতি করিয়া আছে, তাহাঁদিগের মূল ."- 

| - ধৰিতে গ্লেলে রাজবংশী প্রভৃতি আদিম. অৱ্নিবাসিগণৈর- নিকটে, উপনীত '. হইতে হইবে]. -- 


ঢ় - উত্তর বৃঙ্গের _অধিকাংশ ভূভাগ কোচবিহার রাজ্যের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যবন -ক্রতলগত্: 
“হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু অধিবাসিগণের- একঅংশ' ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। " 
অপরাংশ পার্বত্য.ও বন্য প্েদেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সী ধ্রক্ষ-ক্রিয়াছিল। অবশেষে *- 


র_ কোচবিহাঁর রাজ্যের সহিত রা পর তাহারা. 278 2 


কবল হইতে রক্ষা পায়।: ৷ 


_ "ইজ বিজাতীয় ইসলামে দীক্ষিত আঙুৰ হুইতে আপনাদিগকে: পৃথক করার... ৷ 
জন্ত তাঁহাঁদিগ্রে প্নম্স” (নষ্ট) - ‘আখ্যা প্রদান করে।  র্দপুর প্রভৃতি স্থানের টি 785 


" অঁজা-তালিকাদিতে অদ্যাপি’ যুদলমানগণের ‘নম’ -আখ্যা- লিখিত, হইয়া থাকে। = 


4 পরিবর্তনের সঙ্গ কচিৎ নস্স.আখ্যাঘুচিয়াপাইকাড়, মণ্ডল, দেখ, সরকার, টা | 
উপাধি লিষিত৷হইয়া থাকে৷ 'নবধর্থে দীক্ষিত-.হইলেও এই মুসলমানেরা মাতৃভাষ| ত্যাগ করে | 


-. নাই; তবে তাহাৰ্দিগের ধৰ্ম্মগৰস্থের পারনীকৃভাষা “রাবী ভাষার. সহিত স্থানে সনে মিলিত হু 
, কাছে হী মি এত খর যে তাহা গুণনীয় নহে লাজ৷ রি পন ড় 


ঢু « 
ৰ 


তখন উৎপততি। ৫ রি হি 


[ করিতেছে, তি আলোচিত হইলে বহ প্রতিহাসিক তথ্য "আবিষ্কৃত হইতে পাৰেন; 


টন কী বত ন EE শব্দ:লকশের প্রতিধ্বনি বাধবীভাষ। রনী ন 


= ইহার শবভাগারে প্রবেশ করিয়া অত, কৰিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে বে, .. .. 
" বৌদযুগের ' ‘পালিভাযা ও‘ বাঙ্গালাভাযার সংমিশ্রণে এই তয় গঠিত হইয়াছে: ৰা ইহাকে. :. 


-এরপাস্তরিত পাধিভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না... 
০. অনেকানেক পালিশব্দ রাজবংশী” ভাবার কলেরর ৮ কট মাৱ 
উহ পীৰ বক ০ ৮০ নু 2৯ 


সন ১৩১২] রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা - ১৫ 
রাজবংশী ও পানিশব্দ বাঙ্গালাশব্ব = রাজবংশী ও পালিশব্ব _ বাঙ্গালাশব + 

জিব্হা জিহ্বা মিচ্ছা, মিছা মিথ্যা 

পেম প্রেম _ ঞান, ঞিয়ান জ্ঞান 

কোধ ক্রোধ সচ্চ সত্য 

বান্ধণ ‘ব্ৰাহ্মণ বঃ বৰ্ণ 

কাম্দ কানা সংবচ্ছর সম্বখসর 

থান্‌, ঠান স্থান মস + _ মাংস 


ন্লাজবংশী ভাষার সহিত পালিভাষাৰ উচ্চারণগত সাদৃশ্যের জন্তু বিশুদ্ধ বাঙ্গলার সহিত 
তাহার বহু পার্থক্য দাড়াইয়াছে। এস্থলে প্রধান কয়েকটা সাদৃগ্তোব দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইতেছে: 

রাঁজবংণী ভাষার পালিভাষার স্তাষ ‘স্থ’ স্থানে ‘থ’, ষ্ স্থানে টিঠ’, পি স্থানে ‘পদ’, জ্ঞ 
কমনে "এ ৰা ৷ ‘খ’ পথ স্থানে ই’, ‘ব’ স্থানে ‘ভ’ “ভ স্থানে ‘বি’, এবং খি' স্থানে টি ঠ” 
উদ্লারিত জইয়া থাকে । যথা 

যা ছাত্--থান্‌, ঠান, জ্যেষ্ঠ __জেটঠ, নষ্ট--নস্স, আক্ঞা--আএঞএগ, পক্ষী--পখি, 
চক্ষু _চউথ, শক্ষ--পখ্‌, খধি-_ইসি, কৃষ্ণ--কিষ্ট, মৃত্যু--মিত্যু, বিবাহ--বিভা, বল্লভ--বল্লব, 
লাভ--লাব, গৰ্ভণী--গাবিণ, কোথায়, কোটঠে, এখায়--এটঠে, সেথায় _নেটঠে ইত্যাদি৷ 

পালিভাষার স্যার স্থানে স্থানে (4), (এ) উচ্চারিত না হইয়| বর্ণের দ্বিত্ব হইয়া থাকে 
এবং স্থানে স্থানে উহ্যরা বৰ্জ্জিত হয়। যথা-- 

বর্ধা__বস্দা, কুর্শামচ্ছ-কুন্সামাচ্ছ, তোর্ধানদী-তোস্সানদী, বৰ্ণ--বগ্ন, ধৰ্ম্ম--ধন্ম, 
কর্তী--কভ।, মৰ্গ্য--মল্ত, গাম--গাও, প্রজা--পজা, চৈত্ৰ--চৈত, প্ৰীত--পীত। 

পালিভাষার স্তার রাজবংশী ভাষার অনুনাসিক ‘এ’ এর উচ্চারণ অনেক দেখিতে পাওয়া 
ষায়। যথা-- | | 

কাঞ্ঞ--কে, তাঞ৬-সে, সুঞ্ঞ-আমি, অঞ্ঞ--ও, বাঁঞঞে--যে, তুঞঞ-- 
তুই ইত্যাদি। 

বাঙ্গালাভ!ষার সহিত বাজবংশী ভাষার উচ্চাবণগত বিশেষ আর এক পার্থক্য এই যে, 
শব্দের আদিস্থিত “র” এর সহিত স্বরবর্ণ অ, আ, উ, উ, ও, ও যুক্ত থাকিলে র উচ্চারিত 
না হইয়া যুক্তস্বর গুলি উচ্চারিত হইয়| থাকে এবং পূর্বোক্ত ব্বরবর্ণগুলির সহিত যদি কোন 
ব্যঞ্জনবৰ্ণ যুক্ত না হইরা যদি তাহারা একাকী শবের আঁিতে থাকে, তবে তাহাদিগের সহিত “র” 
- যুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয় । যথ| := 

রূসি-_অপি, রমণী--অমনী, রাত্রি--আত্তির, রাম__আম, রাগ--আগ, রূপনারায়ণ-_ 
উপনারাণ, রোগ-_ওগ, রোৌদ--ওঁদ, অতি--রতি, আম-_রাম, উত্তর রুত্তর, ৯৬ 
ওঁষধ--রৌষধ ইত্যাদি৷ 


দিলি 


উড ৫. : পহিতা-পরিবৎ-পতিকা|- [৯ম সংখ্যা 


ব্যঞ্জনবৰ্ণ ‘বর’ এর সহিত পূৰ্ব্বকণিত -শ্বররর্ণ সকলের এই অদ্ভুত পরিণতি পালিভাষা- 
প্রন্থত কিনা তাহা ভাষাতবজ্ঞগণের বিচাৰ্য্য ৷” 

পালিভাষার সহিত ঈদৃশ নৈকট্যপ্রযুক্ত রাজবংজীভাষা বিশুদ্ধ বাদলাভাষ| অপেক্ষা 
প্রকিতেরও অধিক সন্নিহিত। শ্রীযুক্ত দ্বীনেশচন্দ্র-সেন মহাশয়ের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ নামক 
পুস্তকে বাঙ্গালাভাষার সহিত প্রাকৃতের নৈকট্য প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত 


হইয়াছে, তাহার পার্শ্বে রাজবংশী ভাষার কথিত শব্দগুলি স্থাপন করলেই মাধিগের এ উর 
সত্যাসত্য নির্ধারিত হইবে । 


“eas 


প্ৰাকৃত মী হথশাল। 

- পর - পাথর পাথর 

-সাঞ্ব| সাবা... < সীঝ 

জেঠঠা ' -_ জেউঠা ১.7 জেড 

'_ পঙ্ল শোন 7,5১7 নাঙল 

এক্স. এন্ধি ৰ { এমত 
এওক ৷ এও ০, এতেক 

জেঙক - - জে থভেক 
. হলাদদ হল ,. . - হল 
হি হথী হাৰী হাতী 


ST SAAT EG Bf RE is 
, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অপেক্ষা রাজবংশী ভাষায় প্রাকৃতের সছিত ক্রিয়ার নৈকট্য অধিকতর 


স্পষ্ট দেখিতে পাওয়! যার, প্রাকৃত অচ্ছির সহিত অনেক ধাতুর যোগ হইয়া ফ্রিযাপদ নিষ্পন্ন, 


হুইয়া থাকে। বথা-_ 
__ করোচ্ছে, জনাই = সত করিতেছি 
এইরূপ কাদোচ্ছে, কীদোচ্ছি, - মারোছে, মারোচ্ছি ইত্যাদি । 


করোমির প্রাকৃত “করোম” যাহা সৰ্ব্বত্ৰ ভবিস্যাৰ্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা এখানে করিম্‌ এবং প্র 


রূপ খাইম্‌ , যাইম্‌, দিইম্‌, নিইম্‌, ইত্যাদি তুচ্ছার্থে ভবিষ্য-কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । = 


আসীতৎএর অপভ্ৰংশ আছিল্ছশব্দ অরূপান্তরিত অবস্থায় রাজবংশী ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ' 

রাজবংশী ভাষাকে- বৌদ্ধযুগের পালিভাষার রূপান্তর অনুমান করিবার আরও অনেক কারণ, . 
রহিয়াছে। পূৰ্ব্ব কবিত “বন্গতাষা ও সাহিত্য” পুস্তকে মাণিকচাদ ও গোপীচাদের গাঁন-ীর্ষক: 
বৌন্ধুগের বার্গালাভাষার আকার সম্বন্ধীয় বে সকল গাথা ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা 
আর কিছুই নহে, রাজবংশী ভাষার রচিত এতদেশীয় কোন-কবির রচিত কাব্যাংশ মাত্ৰ । প্র. 
সকল- গান পূৰ্ব্বে লিপিবদ্ধ হয় নাই। সম্প্রতি দুর্লভ মল্লিক নামক কোন ব্যক্তি বিকৃত 
অবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দীনেশবাবু সেই পুস্তকেরই অনুসরণ কিয়া থাকিবেন। 

t 
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. খুন ১৬৯] রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা এভন 


অ নিকটাদ গোগীচাদেব গান রঙ্গপুর কোচবিহার প্রভৃতি স্থানের চূণ-ব্যৰসায়ী যুগী (যোগী) 
হাতীঘ লোকেরা দ্বিতন্ত্ৰী বা দোতারা নামক বীণাযোগে দ্বারে দ্বারে গাইয় অদ্যাপি 
'ব্লীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। এই সকল যুগীদিগের ধর্শ-পুজাদির প্রকরণ দেখিয়া তাহাদিগকে 
ধৌন্ধ সন্যাসীর শেষ-নিদর্শন বলিয়| মহামহোপাধ্যায় শৰীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয় প্রভৃতি 
‘অনুমান করেন, বস্ততঃ বঙ্গের এক প্রান্তে পালবাজগণের পতনে বোদ্ধধর্ম্ম আশ্ৰয় বিহীন 
“হুইয়া পুণ্যতোয়া করতোয়ার পূৰ্ব্বপারে অরণ্যময় বিস্তৃত কামরূপ ব্রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। 


, ত্ততকানে কাঁমরূপ-রাঁজ্য মধ্যে ঘোর অন্তর্ধিপ্রব চলিতেছিল এবং উহা! ক্ষত্ৰি, নরকবংশের 


পতনের পর হইতে বহু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল । ভাস্করবৰ্ম্ম৷ নামে কামরূপেশ্বর 
ছিলেন মাত্র। এই জাস্কর্বৰ্ম্মার রাজত্বকালে খুটার৭ম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনপরিত্রাজক 
ভুয়েন্ষিয়াং কামবপ পরিদর্শন করেন। তিনি তখন রূপে বৌদ্ধ মন্দিরাদি দেখিয়াছিলেন ৷ 
, ভাস্করবর্্ম হিন্দুরাজা হইলেও ধৰ্ম্ম ম্বদ্ধে তাহার উদারতা ছিল, তিনি বঙ্গের সেনরাজগণ্থের 
স্তায় বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না ৭ 

ধৰ্ম্মপালকেই এন্ডদেশীয় বৌদ্ধরাজ্যের স্থাপত্নিভা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি কিরপ্ে : 
আপন ব্রাজ্যস্থাপন ফরেন তাহার কোন ইন্ডিহাঁস নাই। ধৰ্ম্মপ্াল বঙ্গের পালবংশীসম্তৃত কোন ' 
‘বৌদ্ধ নরপতিবংণে জন্মগ্ৰহণ করিয়া খাঁফিবেনা ধন্নপালের সহিত তাঁহার মৃত ভ্রাতা 
মাণিকটাদের পত্রী সুবিখ্যাতা বীররষণী ময়নামতীর বুদ্ধের গাথা যুগীদিগেব মুখে শুনিতে পাওয় 
স্বায়। মক়নামতীর পুত্র গোপীচাদ বৌদ্ধ সন্যাসী হইয়া রাজত্ব ত্যাগ করেন এবং ভাহার পুত্ৰ 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তবচন্্র রাজা ভন এই বংশের শেষ বাজার নাম পালরাজ।' তাঁহার 
বাটীর স্থান পানের গড়’ নাম অদ্যাপি ধারণ করিতেছে ময়নামতী ও ধৰ্ম্মপালের বাটীর স্থান 
ব্ময়নামতীর কোট” ও ‘ধৰ্ম্মপালের গড়’ নামে বরঙ্গপুরে বিখ্যাত। এই স্বকল বিবরণ হইতে 
বর্গপুর জেলা যে বৌদ্ধবিগ্রের শেষলীল| ভূমি ছিল তাহা বেশ অনুমান করা যায়। বঙ্গের 
অন্যান্য প্রদেশ হইতে বৌদ্ধধর্মের সহিত গালিডাবা বিতাড়িত হইলেও কামরূপে তাহা রক্ষিভ « 
হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম ভারতভূমিত্যাগ- করিয়া হিমাচনের পরদ্থারে গমনের পুর্ব, পবিত্র 
কামরূপ ক্ষেত্রেই শেষ অঞ্রবিসর্জন করিয়াছিন। এক্ষণে বৌদ্ধধর্মের যে উচ্চ বিজ্রনিনাদ 
জগতে ধ্বনিত হইততছে, তা যে স্থানে প্রথমে উখিত হইয়াছিল, তথা হইতে কেবলমাত্র ক্ষীণ 
... প্রতিধ্বনি রাখিয়া চির বিদায় গ্রহণ করে, ‘সেই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি হইতেই রাজবংশী ‘ভাষার 
উৎপত্তি। কিন্ত হায় ! অযন্তে এ ক্ষীণ প্রতিধ্বনি টুকুও থামিয়া যায়। I 
"অনুদারতার পরিচয় আর কি আছে! ত 

প্রাকৃত ও পাঁলিভাঁষার সহিত রাজবংশী ভাষার ঘনিষ্ট সম্বত্ বা 
প্রথম আকার-বধিয়া অনুমান করা যাইতে গারে। এবপ অনুমান করিবার আরও কারণ এই কে. 
প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা কাৰ্যাদিতে রাজবংশী ভাষার ৯9২৭ পাওয়া ষয়বি ! 


{১) প্ৰবন্ধলেখক মূহামহোপাধ্যায়ের মত মত পত্ৰ দ্বার| জ্ঞাত হইস়াছেন( * 
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“১৮ সহিত্য-পরিষংপ্জিকা [সদ নখ 
: দ্বীনেশবাবুর"বন্নভাযা ও সাহিত্য” পুস্তকের উদ্ধৃত বাঙ্গালাভাষাব প্রাচীন কাব্যাদির ও বৌদ্ধযুগের 
অপ্রচলিত শব্দতালিকা রাজবংশী ভাষার শব্দতালিকার নামাস্তব মাত্র । এতন্বারা অন্নদান 
"হয় যে, এককালে বঙ্গের সর্বত্র রাজবংশী ভাষার প্রচলন ছিল ও ততদ্বার| কাব্যাদিও রচিত 
: হইযাঁছিল। সুতরাং রাজবংশী ভাষাতত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হওয়া সৰ্ব্বথা কর্তব্য। - : 
৷} কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রঙ্গপুর, কোচবিহার প্রভৃতি স্থান পূৰ্ব্বে আসাম সন্নিহিত 
বলিয়া আসাম দেশীয় আসামী, মেছ প্রভৃতি ভাষার সহিত এ সকল স্থানের কথিত রাজবংশী 
ভাবার সৌদারৃষ্য থাকিতে পারে। বস্তুতঃ আসামীভাষাঁও সংস্কৃতমূলক' বলিয়া বিশুদ্ধ 
বাঙ্গালার সহিত তাহার.ষে পরিমাণ সাদৃহ্য আছে, রাজবংশী ভাষার সহিত তদপেক্ষা বিন্দুমাত্ 
' অধিক সানৃশ্ত নাই। আর মেছ প্রভৃতি অনাধ্যভাষার সহিত রাজবংশী ভাষার কোন সম্বন্ধ 
নাই। এমত অবস্থায় রাজবংশীভাষা, আসামীভাষা বা অনাধ্যতাষা সম্ভূত বলিয়া উপেক্ষার, 
বস্তু নহে। 

এক্ষণে আমরা উহার বিভক্তি-চিন্কাদির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শবসংগ্রহে 
রি | 


রাজবংশী ভাষার বি€জি চিহণদি। 


প্রথমা বিভক্তিতে প্রারুতে “এ সংযুক্ত হইয়া থাকে। বাজবংশীয় ভাষা. ৰ নিয়ম লঙ্ঘন 


-- করে নাই। যথা-রাজাএ ডাকে,-- রাজা ডাকে; চোরে তামাম্‌ নিচে-- চোর সমস্ত 


লইয়াছে ইত্যাদি । 
লোলা TOS উন ভাবার সর্বত্র ‘ক’ বিভক্তি চিন্ন সংযুক্ত হইয়া থাকে। 
._ কুত্রাপি বাঙ্গালার স্তায় “কে” সংযুক্ত হয় না। প্রাচীন কবিতাদিতেও এই দ্বিতীয়ার “ক” 
অনেক দেখিতে পাওয়া যায় । দীনেশ বাবুর পুস্তকের উদাহরণ যথা--“সে যে ভাৰ্যা অনুক্ষণ 
"পতিক চিন্তয়”; “ভীষ্মক মারিতে যার দেব ধনঞ্জয়ে” ইত্যাদি। এর পতিক ভীগ্বক এবং 
তোক, মোক, বাঁজাক ইত্যাদি দ্বিতীয়াস্তা করণ কারকে ‘ত’ “দি” সংযুক্ত হইয়া থাকে,. 
যথা--“দাও দি হাত কাটচে” “দাওত হাত কাটচে”--দ্বা ছারা হাত কাটিয়াছে। অধিকরণেও 
ত’ সংযুক্ত হইয়া থাকে, কু্রাপি বাঙ্গালার হ্যায় “তে” সংযুক্ত হয় না, যথা--“হাতত পাঞ্সা 
-নাই”--হাঁতে পৰসা নাই। প্ঘরত্‌ ভাত নাই”--ঘরে ভাত নাই ইত্যাদির নিশ্চয়াৰ্থে ‘ই’ 
“এর পরিবর্তে “এ সংযুক্ত হইয়া থাকে। ষবা--“হামরাএ যামো”-_আঁমরাই যাইব। “ঘর ও 
গুলা” শৰ্দ্য়ের যোগে সর্বত্র একবচনাস্ত পদ বহুবচন হইয়া থাকে যথা-- পিখিগুলা? ছাওয়ার- 
*_ ছেলেরা ইত্যাদি৷ 
| kee ভাষার উচ্চাবশগত আরও কয়েকটী বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ কিয় তিনিক 
দেওয়া যাইতেছে। শব্দের আদি বর্ণে সংযুক্ত ‘2 একার সর্বত্র যা” এর স্তায উচ্চারিত হইবে 
_ শেষ -স্তায’, বেশ-ব্যাশ, কেশল ক্যাশ, ৱেশ=-স্াশ! এইরূপ পড়িতে টন 


সন.১৩৯২] - রঙ্গপুরের দেশীয়.ভাঁষা .. যর 

“ একার শব্দের মধ্য বা শেষের বর্ণে সংযুক্ত হইলে তাহার উচ্চারণ ঠিক থাকিবে যথা 
দেশে-গ্াশে?, কেশে _ক্যাশে, অমেশ রমেশ” ইত্যাদি । 

তালব্যবর্ণ মধ্যে চু, ছ, জু, ঝ, য, উচ্চারণ দস্ত্যবৰ্ণের ন্তায় হইবে। ‘ড়’ পর? এর স্যার স্থানে 
স্থানে উচ্চারিত হুইয়া থাকে । কুত্রাপি 'র” এর স্থানে ডু’ উচ্চারিত হয় না। 

বাজবংশী জাষার রচিত গ্রন্থাদি। | | 

রাজবংশী ভাষার অনেকানেক মৌলিক কার্য, রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাণিকচাদ ও 
গোপীচাদ রাজার গান উল্লেখযোগ্য । তৎপরবর্তী সময়ে চন্দ্ৰাবলী,. সত্যপীর, নিজমপাগৃলা, 
ইরান্বাদসা প্রভৃতি অনেকানেক কাব্য উপাখ্যানাদি রচিত হইয়াছিল। - 

এঁ সকল কাব্য তুলট কাগজে পু.থির আকারে অনেকানেক দরিদ্রের গৃহে বিরাজ করিতেছে। 
প্রবন্ধলেখকের কয়েকখানি মাত্র হস্তগত হইয়াছে. | পূৰ্ব্বে যে সত্যপীর কাব্যের উল্লেখ কর! 
গেল, উহা কবির অভিনব সৃষ্ট ৷ রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের রিনিতা তাহার মিল 
হয় না। পুঁথিখানির আকারও অতি বৃহৎ। . - 

মহাভারত, রামায়ণ - পদ্মপুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থও রাজবংশী ভাষান্ব ৷ বা 
হইয়াছিল। কোচবিহার রাজোর অন্তর্গত মধুপুর নামক ধামে রাজবংশী ভাষায মাধব রায় 
নামক ভক্তের দ্বারা পঞ্চদশ শতাব্দীর. ব্যহত ৰত ওয় এজি মিল যত ত 
₹ দিগের দ্বারা পূজিত হইতেছে ৷ 

রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ যথাক্রমে রামদেওয়ান ও ভাসান যা নাম ধারণ করিয়া নর 
লোকের বাঁটাতে গীত হইয়া থাকে । তাহাদিগের লিখিত পুঁথি প্রবন্ধলেখক কর্তৃক সংগৃহীত 
হইয়াছে । তৎসম্বদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল ৷ 

সমগ্র মহাভারত-রাজবংশী ভাষায় পদ্মে অনুবাদিত হইয়াছিল, ইহা প্রবন্ধলেখক রজপুরের 
স্থানীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর- তৰ্করত্ন মহাশয়ের নিকটে অবগত হইয়াছেন > 
কিন্তু বহু অনুসন্ধানে তাহা এ পর্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এতদ্্যতীত চণ্ডীর গান 
ও কুশান গান (লববুশের যুদ্ধ) রাজবংশী ভাষায় শুনিতে পাওয়া যায়। এ সকল. পালাও 
“বৃহতৎ। মনাই যাত্রা, জঙ্গনামা, করিম বিলাপ, প্রভৃতি মুসলমানী ডিলিট ভীযায় গীভ 
হয়। 8 | 


নারির দের গরম! ৷ 
| সৰ্ব্বনায় । 1 শপ 
দেশীভাষ৷ _- = গরিভাষ। - 
(সন্্রসার্থে)ট, - - | (তুচ্ছাৰ্থে ) 


২০- 


( স্গসাথে?), 

' হানাক্‌ 
হামারগুলাকু 
হামারঘরক্‌ 
হাঁমাকদি' 

হাঁমারগুলাকৃদ্ি 

, স্বামারগুলাক্ল 
হামারৃগুলাতে 


' ৫তোম্রা (এক ও বহুবচন}. 


- 6তামারগুলাক্‌- 
ট 
€তামাকৃদি 
* €তামারগুলাকৃদ্ধি 


~ 


(3666? 


সন ১৩১২ ]। রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা 
ও | _ দেশীভাষ। 
সত { সম্বমাথে9ি (তুচ্ছা্ে } 

বামারঘর্‌দি যাক্‌দি 
যামার ,_ যার 
যামাতে যাতে, 
তাম্রা (এক ও বহবচনে ) তায় 
তাম্রাগুলা ৰ 
তামা তাতে, » 
তামাবগুলাক্‌ ৰু 
তামারঘরক 
তামাঁকদি রড 
তাঁমারবরক্দি তাক্দি 
তাঁমারগুলাক্‌্দি ৷ ত 
তামার তার, 
তামারগুলার ০০৩ 
তামারঘরের + 
এম্রা, (এক ও বহুবচন ) এয় য়, এটায়, 
এম্রাগুল৷ = তত? 
এমাক্‌ ইয়া 
এসারগুলাক টি 
এমারঘ্রক 
এমাকৃ্দি, ore 
ইমাক্‌দি . - 
এমারগুলাকাক ত 
এমারবরকৃদি ০ 4 
এমার, ইমার এস্বার ( যাবনিক ) 
এমাতে, ইমাতে রি 
এমারগুলাতে ৰ 


ইমারগুলাতে . 


২১ 


২ __ সাহিত্যপরিবৎপত্রিকী - 
=; দেশীভাযা ত | 
(ভুচ্ছার্থে) - 
এন্মার ( যাবনিক ) 


{ সম্ৰমাৰ্থে ) 

উম্রা (এক ও বহুবচনে ) 
উম্রাগুলা 

উমারঘর 

উমাক্‌ 

উমারগুলাক্‌ = 
উমারঘরক্‌ 

উমার '_, উন্মার (যাং ) 
উমারগুলার ৰ ছু’ 
উমারঘরের - 

উয়াত্‌ (অপ্ৰাণিবাচক 

অত , শব্দের পরিবর্তে ) 


[ ১ম সংখ্যা 


লি 


দন ১৩১২ ] 
দেশী 
গাঁও, ঠ্যাং 
টক :- 
জিবা 
টা 
গালা 
প্যাট 
কমোর 
নউগ 
নগল, নওুস 
বুড়ি নউগ 
কাণিনউগ 
চক " 
কাচ 
মালাইচাকা 


% 


আগ, তাও, ঝাল, কোধ ক্রোধ, 


গোষা 


ছাওয়া 


ছইল, পইল, 


বালক 


মাইয়া, বনুষ 
সোয়াসী 
বওনাই 
জ্যাটো 
মাউসা 
বইন * 


শ্বাশুড় 


ডু লা, চু 
'রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা হও 

পরিভাষা দেশী পরিস্তায! 

দাঁড়ি পিলাই, গীহা, 

পা, মাটিয়া যকৃৎ ৰ 
" চক্ষু ' মীজ্জাড়া মেরুদণ্ড 

জিহ্বা মোচ .. গ্তুদ্ন 

ক; ঠোট ওষ্ঠ 

গলা জীউ জীবন, প্রাণ 

চরপোঁটা = নিতম্ব 

কাট টিক্ড়া,পুটুকি গুহ 

নখ চওরাল গগুদেৰ্শ 

জঙ্গুলি, কাণসাকা  কর্ণমূল 

বসিষ্ঠাঙ্থুনি গিরা সত্তিমূল 

উক্লদেশ অগ শিরা 

সুচী চিপ, কপালের পাব 

হব| ও জানুন স্িমূযম্থ { নাই নাভি 

গিলের মত অগিগণ্ত ৷_' শাগৃশা স্বদেশ (পালি মণ্যো = 11%) 


সাঁনসিক হৃত্রিসযুহর নান! 


নালোচ লোভ, 
অভিমান, নাল্চিয়া লোভী 
সম্তানারদির নান! ৷ | 
ছেলে, সন্তান বেটাছাওনা = পুত্ৰ 
ছেলে, পিলে, বেটীছাওরা  ধ্কা 
বালক, শিশু মাইয়ামান্সৰ স্ত্রীলোক 
মণ্য্যেব সম্বন্ধের নাম। 
সতী | সাগাই সোদর কুটুম্বাদি 
স্বামী সাগাই কুটুম 
ভগিনীপতি বহু বন্ধু 
জ্যেষ্ঠতাঁত  বোয়াসিন কনিষ্ঠ ত্রাতার জী 
মেসো ভাউজ বড় ভ্রাতার স্ৰী 
ভগিনী ভাইস্তা, ভাতিজা ভ্রাতুষ্পুত্র - 
শ্বন্ৰ ভান্তী ্রাতুত্ুত্রী 


যা 


| 


৬ 


২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 
দেশীভা ধা "পরিভাষা দেশীভাষ| পরিভাষ। 
তাওয়াই ভালুই পুতরাবেটী পুত্রবধূর ভগিনী 
বিয়াই, বিয়াণী বৈবাহিক, বৈবাহিকা পৌঁষানীবেটা গোত্বপুত্র 
ইতরশ্রেণীর পুরুষের নাম । 

( ফালামুসারে ) 
বেশাগ বৈশাখ মাসে বাহারি জগ হয়, হিয়ালু শীতকালে যাহার জন্ম হয়, 
আযাড়, আষাঢ় ” পৌঁয়াতু শেষ রাত্রে * ৮ 
ভাছ .ভাদ্র » ” "_ ছুপরিয়া বেলা ছুইপ্রহরের সময় যাহার জন্ম হয়। 
আশিনা আশ্বিন ” ৰ আকালু দুর্ভিক্ষের সময় যাহার জন্ম হয় । 
কাতিরাম কাণ্তিক » রর গাল বৃষ্টির দিন যাহার জন্ম হয়। 
পুৰু পৌষ * ” ঝড় বড় বৃষ্টির দিন যাহার জন্ম হয়। 
মগা মাঘ ৮ ৰ মল্লু  মঙ্গলবারে যাহার জন্ম হইয়াছে। 
ফাখুণা ফাল্তন' ৮ » _ বুদাক বুধবারে যাহার জন্ম হইয়াছে। 
চৈতা চৈত্র ৮ ৰ বিষাছ্‌ বৃহস্পতিবারে যাহার জন্ম হইয়াছে। . 
জোনাকু শুরূপক্ষে যাহার জন্ম হয়, শুকাঁক শুক্রবারে যাহার জন্ম হইয়াছে । = 
টী -কৃষ্ণপক্ষে * * * 3 

অর্থশূন্ত নাম । 


টি বাওয়াই, ডাওয়াই, চেংটু, খোলাকুটা, খ্যাড়কাটু, খেড়, নস, ঢোংলা, ভ্যণ্ডা, 
গ্যান্টা, হেদল, পাতার, সীতার, কিনু, কিনা, কাণাকড়ি, কাকা, পিয়ানু, NE 


হগাদড়া 
টাৰিয় 


গুণানুমারে রক্ষিত নস । | 
যে মোটা, মুত্ড়া ' 
যাহার মাথায় টাক আছে পচা যাহার বাল্যকালে খোঁস পচড়া হয়। 
ঝাল অর্থাৎ ক্রোশুন্ত ব্যক্তি কান্দুড় যেবেশীকাদে, 
দ্াউদিয়া দক্রবিশিষ্ট লোক - 
বাদিয়া অকর্মণ্য লোকের নাম। 
ইতরস্রেণর স্ত্রীলোকদিগের নাম৷ 
চেঙী উচ্ছবী - বেঙী হিন্দ 
উজ্জল জলডুবী মন্তে টুংসী = 
কাছুড়ী পতন 


‘জন ১৩১২ ] রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা|“ ২৫. 


টেসো - ময়না দীতো বাইদো টেপরী 
_. গৈণ্টী মুছে জলো বাচ্চাণী ঝুম্রী 
 ঘাতসী পুঁটি: সিনে স্থবল্লী চামারী 
ভিকো _ স্থগোে বাগৃদী .  মাইলো বিধে 
দমে মনে৷ কৌকরাণী : ঝাপড়ী রংযালা 
ডোমন চ্ম্ড়ী হাইড়ো ' -বনবণী ট্যাপ” 


সঙ্গলী  যেমর্জলবারে হইয়াছে আঁদারী অন্ধকাররাত্রে জন্মগ্ৰহণকায়ী 
' সাতাসী  সাতমাসে যাহার জন্ম জোনাকী ' জ্যোৎস্নারাত্রে জন্মগ্রহণকারী ' 
টেপরী বাল্যকালে সীহাতে টেপামৎস্তের ন্যায় যাহার উদর হয়। 

কোণা  স্থতিকাঘরের কোণা কাটিয়া যাহীকে বাহির করা হইয়াছে। - 


ধ্যবসায় অনুমারে নাম ৷ 
দেশীভাষা | অর্থ 
গাছুয়া *** তৈল প্রস্তুত করার গাছ যে সকল মুসলমানের আছে 
ঠাটারী ** "  পিশ্বলনির্িত বাসনাদি যাহারা মেরামত করিয়া থাকে . 
ছাপরবন্ধ _ ***  ঘড়ের ঘর নিৰ্ম্মাণকায়ী 
ছাওয়াল *-- ষাহাঁরা পৃজাদির সময় মেষ, পাঠা ইত্যাদি বলিদান করে! 
মাস্ড়া ১ মাস মাস বেতন লইয়া যাহারা অপরের কৃষিক্ষাধ্যাদি করে॥ - _" 
পাণাতি **”  পাণবিক্ৰয় যাহার জীবিকা 
গুষাতি "+, কাঁচা ও শঙ্ক গুপাযী বিক্ৰয় করিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ. 
করে। - , 
মাহুয়া --* (মেছো) মত্স্ত বিক্ৰয় করিয়া যাহার! জীবিকা নির্্বাহ,করে॥ 
'বেহারী += পাঙ্থীবাহক, ও সকল লোক মৎস্তও বিক্রয় করিয়া! থাকে, 
মুসলমান ও কোন কোন হিন্দু সম্প্রদায় এ কাৰ্য্য করে॥ 
ফটাড়ান --* চণ্ডাল, নমংশৃদ্র, ইহারাও মত্ত বিক্রয় ক্রিয়া জীবিকা , 
নির্বাহ করে। | 
কোট্‌ওয়াল,সাদোয়াদ্‌ -- কোটাল, জমিদারের মফাস্বল ও স্বল্লবেতনের জমিদারের 
আদায়কারী ৷ ৰ | 
স্মণিহারী *** বিবিধ প্রকারের খেলনা ও পিত্তলাদির গহনা, ফিতে = 
কাচের চুড়ি ইত্যাদি যাহারা বিক্রয় করিয়া থাকে৷ 
ক্ষাপ্‌ডিয় . বন্বিক্রেতা _ ৰ 
স্কাগজিয়া +! বনুপূর্কে রঙগপুর কাগজ প্রস্তুত হইত? কাগঞজ প্রস্থতরাি 


হিন্দু, মুসলমান সকলক্ষেই ক্ষাথিয়া বলে৷ 


২৬ 
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অর্থ 
যে সকল মুদলমান বলদে বোঝাই দিয়া লোকের গৃহে গৃহে 
তুল বিক্ৰয় করিয়া বেড়ায় । 
দালাল, মুসলমানের মধ্যে অবস্থপন্নেরা এই উপাধি ধারণ 
রিয়া! থাকে । ৷ 
গানের দলপতি বা অধিকারী 
আতগ্বা্জী নিম্মাণকারী 
দরমাঁ, কুলা, ডালা, প্রভৃতি প্রস্ততকারী জাতি বিশেষ, 
ইহারা শুকর পালন করিয়া থাকে । 


নং প্রীমের মধ্যে মানীলোক যাহারা জমিদারের নিকট সামান্য 


ভাতা প্রাপ্ত হইয়! মফস্বল কৰ্ম্মচারিগণকে আদায় ও জমির 
সীমা আদি নির্ণয়ে সাহায্য করিয়া থাকে । 


সানাই ইত্যাদি বাজাইযা থাকে। ৰ 
অধিক পরিমাণে গুড়বিক্রেতা মুসলমানের সম্ভমসুচক উপাধি 
পদারী, মিত্রি, মসলা, বিবিধ গাছড়া বব প্রভৃতি বিক্রেতা 


ঢোল, খোল, তবলা প্রভৃতি বাদক 


বেসেড়া, ঘোটকের ঘাস সংগ্রহকারক। মুসলমান ব্যতীর্ত 
রঙ্গপুরের কোন হিন্দু এই কাধ্য করে না ৷ 
গো-রক্ষক 

হুলটালক | 
ওঝা, সন্ত্রাদি দারা যাহারা ভূতগ্রন্তের চিকিৎসা করে 
উচাটন, বশীকরণ, মারণ, প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ 

ছাত্ৰ 

বৃহৎ কলাত ছারা বৃ্ছেনকারী হিন অথবা মুলা 
দেবালয়ের ভৃত্য 

লবণবিক্রেতা 

গয়ূলা, দধি, হুগ্ধবিক্ৰেতা জাতিবিশেষ 

কাচা সন্দেশবিক্ৰেতার উপাধি 

পানী” 

গো-শকচালক 

খুচুর দালাল, 


| সন ১৩১২ ] রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা” ২৭ 


দেশীডাব| অর্থ 

সরকার ২ সেহাখতি লেখাপড়ায় অভিজ্ঞ সম্বাপ্ত হিন্দু বা মুসলমানের, 
| উপাধি। 

বাণিয়া তত স্বর্ণকার, স্কাক্রা 

দেওয়ানী ... ৯ পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি অৰ্থাৎ কর্তা 


২। গ্রামের চতুর লোক যাহারা আইন ইত্যাদি জানে এবং. 
মকর্দীমা, মামলা, উপস্থিত হইলে পয়সা লইয়া পক্ষাবলম্বন 
করিয়া পরামর্শ প্রদান ও মোকৰ্দ্ামা সংক্রান্ত যাবতীয় 
উদ্যোগ করিয়া থাকে, পল্লীগ্রামে পুলিশ ইহাদের সাহায্যে 
দোষী নির্দোষ উভয় পক্ষ হইতে অর্থ উপার্জন করেন। 
এই দেওয়ানী শ্রেণী দ্বারা পল্লীগ্রামের সরল এবং দরিদ্র 
প্রজারা বহু প্রকারে উৎপীড়িত এবং সর্বস্থাস্ত হইতেছে। 
ইহাঁরাই পরম্পরেব মধ্যে বিবাদ বাধাইয়! রাজদ্বারে গমনের 
যোগাড় করিয়া অর্থ উপার্জনের সুষোগ করে। পুলিশও 
ইহাদের কৃপায় বহু অন্তায্য উপায়ে অর্থোপার্জন করিয়া 
উদরগহবর পূৰ্ণ করিতেছে বলা বাহুল্য পুলিশ ও উকীল 
মোক্তারগণের নিকট এই শ্রেণীর লোক সমধিক প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়া থাকে। = 

মুক্তিয়ার , ৰু মোক্তার অর্থাৎ পাশ করা নিম শ্রেণীর আইনজ্ঞ । ইবন 
মধ্যেও অনেকে পূর্বোক্ত দেওয়ানী শ্রেণীর অনুকূপ কুপরা- 
মর্শদীতা ও অষথ| মোকৰ্দমা ও বিরোধের হুষ্টিকারক ৷ 
দরিদ্র প্রজাকুলের শোণিত তুল্য অর্থশোষণে ইহারাও কোন 


অংশে দেওয়ানীগণ অপেক্ষা ন্যুন নহে। 
খড়ের ঘব ও তাঁহার সরগ্রমাদির নাদ । . 
চৌষারী *"* চারি চালাধুক্ত ঘর 
বাংলাঘর *** ছুচালাযুক্ত ঘর 
নাকাবী ঘর ত ৮ রত 
খান্ক| ন. সদর ঘর 
গোয়াইলঘর . ::-  গোয়ালবর 


দৌড় চাল তত সম্মুখের ও পশ্চাতের চালের না 


ৰ _ উলুখড় 
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ূ | অর্থ 

পার্থের চালা ঘরের নাম, 

. কুয়া (উচ্চারণপার্থক্য মাত্র ) 


*-* : কয়া যাহার সহিত বাধে, দক্ষিণ দেশে কোথাও আটন বলে 


ছাটন ৰ 
যে চারিটা বাঁশের উপরে চাল স্থাপন করা যায় । 


দক্ষিণদেশে বাখারী বলে 

ঘরের মট্‌কা 

ঘরের টুইকে রক্ষা করার জন্তু তীরেরউপর যে ৮০ বা! ২ হস্ত 
পরিমিত বংশখণ্ড স্থাপন করা হয়। 

বাঁশের স্তম্ভ বা খুঁটী 

ঘরের পাড় রক্ষার্থ যে খাঁচ কাটা হয়, কোন কোন দেশে 
কাণ্ডাই করা বলে। | 

ঘরের বেড়া 


এ পারি 


যে অর্থ অংশ দেওয়া যায়। - 
উল্লিখিত বাঁশের বাহির দিক্‌ দিয়া থাকে 
ঘরের দর্মানির্মিত দরওজা 

দরওজার উপরিস্থ অল্লায়তন বেড়া ' 
বাশের দব্মা AE. 
না 
ত্রিকোণাকার চালা ৷ 

ছাঁচতল! 

গৃহকোণ 

মেজে 

ঘরের কোণা 


কেশেখড় 

ধান্ত কাটা হইলে অবশিষ্ট যে অংশ ভূমিতে থাকে, তাহা 
কাটিয়া নিতান্ত গরিব লোকেরা ঘরের চাল ঢাকিয়া থাকে। 
ঢালে উনুখড় দেওয়ার পূৰ্ব্বে অন্ন অন্ন কেশেখড় ' দ্বারা চাল 


'' ,_ গুলিকে চাঁকিয়া লওয়া হয়, তাহাকে আঁধারী পাড়া বলে। 


মন ১৩১২] 
দেশীভাষা 
বাদাড় 


মুকাড়ী বা দাতী 


ছুই ভাব! 
হাড়বাধন 


রঙ্গপুরের দেশীয় ভাবা... ২৯ 


অর্থ 
দক্ষিণ দেশের লোকে ঘর ছাইবার সময় যাহাঁকে বাজার বলে 
ঘর ছাইবার পূর্বে প্রত্যেক চালের মুখ দিয়! চারিখানা বার্ধারি 
দিয় স্বতন্ত্ৰ ভাবে কতকগুলি খড় বাধিয়া দেয় ইহাকে মুকাড়ী 
বলে। দক্ষিণ দেশে এরূপ নাই ৷ 
ঘরের মটকা! মেরামত করা _ 
ঘর ছাইবাব কালে যে সকল বীধন দিতে হয় 
পুরাতন ঘরে স্থানে স্থানে খড় সংযোগ করা 
চাঁপের সহিত পাইড়ে যে টানা দেওয়া হর 


পাটের সরু দড়ি যাহা দারা ঘর ছাইবার কাজ করিতে হয়। 


পাঁটের মোটা দড়ি 
দুইজনে হাতে ধরিয়া ষে পাটের দড়ি প্রস্তুত করে। কোন 
কোন দেশে তাহাকে কচড়া বলে। | 
শালকাঠের স্তম্ভ। 

গোঁলাঘর। 

বাঁশের ছ'চা। 

বাঁশ দিয়| প্রস্তুত, ইহাতে দ্রব্যাদি রাখা যায়, ‘অভাবে শয়নও 
করা যায়। 

পন্তরকষার্থে ক্ষেত্রমধ্যে যে অতি উচ্চ খুটির উপর গৃহ প্রস্তুত : 
হ্য়। / 


বংশ দ্বারা নিৰ্ম্মিত বাড়ীর ঘেরা 

ইহার গাঁথনে ফাঁক থাকে 

ইহার গাঁথনে ফাঁক থাকে ন| } খোর হই প্রকার 

" সদয় হইতে অন্দর পৃথক্‌ রাখিবার জন্য যে বেড়া। 
'গৃহনির্মাগোগযোগী অন্তাদিব নাম । 

দা 
‘'কুঠাযী' 

বাসলে 

বেড়া বাধিবার সময় দড়ি ফিরাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় 
মৃত্তিকাখননের অন্ত ME: 
গর্ভ হইতে মৃত্তিকাউত্তোলনাৰ্থ ব্যবহৃত বংশনিৰ্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ 


‘পাঁটের সরু দড়ি প্রস্তত-করিবার যন্ত্র । 


লানাই 
আম্ড়া 
মুন্সী 


সাহিত্যপরিষংপত্রিকা [১ম সংখ্যা 


কুষিকার্যের সরঞ্জাম । 
অৰ্থ 
লাঙ্গল 


নাংলা 

কঠিন মৃত্তিকাথণ্ড 'ভাল্দিবার জন্য যে কা্ঠনির্মিত হাতুড়ী 
ব্যবহৃত হয় 

হাত লাঙনে ধা হইতে চাল পথ কার জনত যে বশ 
খুর্পা = 
শস্যছেদনের অন্ত 
কোদাল 


| মইএর সহিত আর জে'য়ালের সহিত যে দড়ি বাঁধা থাকে। 


. জয়াল গরুর স্কন্ধে সংলগ্ন করিতে যে রসির প্রয়োজন হয়। 
রৌদ্র ও বৃষটিরক্ষার অন্ত বাঁশের ও তাঁলপাতা নিৰ্ম্মিত ছত্ৰ ৷ 


লাঙ্গলের বিভিন্ন অংশ সকলেব নাঁম | 


লাঙ্গল সংযুক্ত লম্বা কাষ্ঠদ্ড - 

যে অংশে লৌছফলক সংযুক্ত থাকে . 
লৌহফলক | 

লাঙ্গলের যে স্থান কৃষক দরিয়া থাকে. 


ঢ় ই দলের সহিত সম কমিব অৱ যে খালে ফলক 


দেওয়া হয় 


* , ইসের গোড়ায় যে আঁচ যাহাতে লাঙ্গল আটক থাকে 


ইসের সহিত জেয়াল বাঁধিবার অন্য যে প'ল কাটা থাকে 
লাঙ্গল সংযুক্ত বংশদও 


ধার গাছ হইতে পৰ সনা কা “মাড়া” বলে। 


ধান্য হইতে খড় কুটা ইত্যাদি কুলা দ্বারা উড়াইয়া দেওয়ার নাম--“‘বাও দেওয়া”। 
চাউল প্রস্তুতের জন্ত সিদ্ধ করাকে_-উষান” কহে। - 

টেঁকী-যস্ত্রে চাউল প্রস্তুত করাকে-.-বাঁরাবাণা বলে। ' 

ধাত -গাছ-সকল,কাটিয়া স্ত.পাককতি করিয়া রাখার-নাম--প্পু'জান”। 

যে পরিষ্কৃত ভূখণ্ডে ধান্য গাছ হইতে-পৃথক্‌ কর! হয় তাহাকে--“খলান” বলে; 
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পোয়াল '., বিচালী। - 
ফাউড়ী 5, ত্র ভারা 
ফুশাইয়ের গাছ অর্থাৎ আক মাড়িবাথ দেশীয় যন্ত্রাদি। 


এম্থলে বলা আবশ্যক যে সম্প্রতি দেশীয় যন্ত্রের পরিবর্তে রেণিক্‌ ও বার্ণ কোম্পানীর লৌহ্যপ্র | 
ধ্যবহৃত হইতেছে ও দেশীয় যন্ত্ৰাদি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। - 


, দেশীয় আকমাড়! যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশে নাম। 
বুড়ীগাছ ,*। যে কর্তিত বৃহৎ গাছের গুঁড়ির কতক অংশ মৃত্তিকায় প্রোখিত 


করিয়া উপরে ভিন হস্ত পরিমিত অংশ রাখা হয় ও তাহাতে 
একটা বৃহৎ গর্ত করা হয়। 
গুণা ৷: খু গর্তে ইক্ষুদওগুণিকে পেষণ করিবার জন্য যে ৮1১০ হাত 
লম্বা কাষ্ঠদণ্ড স্থাপন করা হষ। 
ফাত্রী '** অপর একটা ৪৫ হাত লা কাষ্ঠখণ্ড যাহার সহিত গরু যোড়া 
হয় এবং ধাহাঁর উপরে বসিয়া একটা মনুষ্য গরুকে চালিত করে। 
দুয়া - ,,, কাতরীকে গুণার সহিত সংযুক্ত রাখিষার অন্ত তাহার মন্ত 
|_ কোপৰি যে কাষ্ঠ খও ব্যবহৃত হয়। ইহাতে যাটির অনুরূপ 
, একটা গৰ্ত্ত কাটা থাক্চে। 
পাত্লা ,.. বুড়া গাছটার নিয় ভাগে ইঙ্গুরসনির্গমনের যে কাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত 
প্রণালী 'পংযুক্ত থাকে । 
মোরা ন শৃত্তিকানিৰ্ম্িত বৃহৎ গামল| যাহাতে ইঞ্ুরস পতিত হয়। 
হুদা . ১ ইক্ষুরগের গুড় প্রস্তুত করিষার অজন্তা মেঁ বৃহৎ উনানশ্রেণী 
- মৃত্তিকায় খমন করা হয়। 


এস্থলে ধলা আবশ্যক যে গুড় প্রস্তুত করিবার অন্ত এক iat বা কটাহ ও ৬টা 
পখৌরা” অর্থাৎ মৃত্তিকায় গামলা ইদার 5০ এক সদে এঁ সকল সংযুক্ত উনানে 
জাল দেওয়া হইয়া থাকে। রর | 

নকী , যে শুক লাউএর খোলের সহিত একটা যংশদও সংযুক্ত 


৷ করিয়া কটাহ হইতে উত্তপ্ত গুড় উঠান হয়। 
ছেউনী 4, যে সুতীক্ষ অস্ত্র ছারা ই্ষুদণ্ড খণ্ড রিয়া কাটা হয়। 
কাতর! ',,  ক্ষাঠনিৰ্ম্মিত তদ্‌লা; যাহার মধ্যে ৫৬ খানি ইক্ষু স্থাপন 
রিয়া খণ্ড থও কৰৰ কাটা হয়। 


ঘাণীগাছ অৰ্থাৎ--তৈল মাঁড়িবার দেশীয় যন্ত্র এই যন্ত্র ইক্ষু মাঁড়িবার দেশীয় যন্ত্রের অনুরূপ 
কেবল ইহায় সরিষা, পেষণের দওটাকে “গুণা” ন! বলিয়া প্যাইট” বা জাট বলা হয় এঃ 


৩২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা 
কারীর উপরে পেধণ কার্যে সুবিধার অন্ত “ভরা” অর্থাৎ কাঠ বা পাথরের একটা ভারী অব্য 
স্থাপিত হইয়া থাকে৷ , 
ঠুলী ৯৯৯ ঘের চক্ষের আবরণ 
শতেয় মাপ । 


৬, দিয়া (কী ও ৯* দিক (পাকা) জনে দের ধরিয়া রা যে. 
ধেত্র মিৰ্ম্মিত পাত্রে ধরে তাহাকে স্টালা »বলে। 


(কীচা)ঙটালা ., এক দোন। 
২, দোনে ০০ এক বিশ। 
১৬ বিশে EE থ্রক পৌটী। 
তামাকের ওজনে কালাটাদী মণ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কাচা ৭০ মণে এক মণ।, 
আবাদ ক্ষেত্রের'লাম। 
দেশীয় ভাষ! র্থ | 
জমি, ভূঞ্ঞ ১7 ক্ষেত্র - 
উচ, '-১ এই সকল জমিতে পাট, কলাই ও আশুধা্, চাষ হয় - 
দোলা . | ৬ হৈমস্তিক ধাষ্ঠাদি আবাদের উপযুক্ত জমি 
- ভাট ক. ৮৮ থে স্থানে গৃহাদি প্ৰস্তুত হইতে পারে, এবং তামাক, আগু, 
ইত্যাদিও সময়ে সময়ে আবাদ হস 
খৈড় বাড়ি ৯৯৯ যে অমিতে ঘর ছাউনির খড় রক্ষা করা হয় 
বাশবাড়ি এ ***= যে জমিতে বাশ অন্নে. 
মাল্লি ' + মৎস্ত আটক রাখায় অন্ত যে বাঁধ দেওয়া হয় 
পাগার "০ পগার। 
_ জান শত মংস্ত,ঘরিবাঁর জন্ত যে গর্ত খনন করা হয় ' 
দাস ** বসত বাঁটার তলস্থ ভূমি । 
কৃষিজাভ শস্তের নাম। = 
ধান্ত দুই প্রকার যথা 
ঘিতত্নী ১ আশু ধায় 
হেঁউত ১৮ হৈমন্তিক।, 


বিভিন্ন প্রকার বিতত যাণ্তেন-নীম। 
গড়িয়া, ধনকাচাই, জাবর-সাইল, নেলপাই, বোয়ালদার আউশ, মালাদিয়া, বি চালে 
5 | 
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রগগপুরের দেশীয় ভাষা ৩৩ 


' বিভিন্ন প্রকার হৈমস্তিক ধানের নাম। 


অতি হুক্ষধান্ত-বিরফুল, গোপাল ভোগ, জগন্নাথ ভোগ, উকলি বুধ: ৮ পথ্ধীরাল, 
পববতজিরা, দুধকলম্‌, চন্দনচুর, কাঁটার ডাপ। 

মধ্যম রকমের মোটা--বেত, পাকড়ী, পানি সাইল, কচুদালা, মালশির, এছ সাইদ 
ষশোয়া, ইত্যাদি (মোটা ) কালা সাঞল| ইত্যাদি। _ 


মোত৷ 


পাট 


অর্থ | 
গ্‌ম। --, ৰ 


& জাতীয় আর এক প্রকার কলাই ৷ 


মকাই 

সরিষা 

তামাক। 
ইহা এক শ্রেণীর তামাকের নাম; অত্যন্ত তীব্ৰ কেবল পাণের | 
সহিত খাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার তামাকের নাম।-- 
জাতভেলেি, শগ্ুনভেলেক্গি, গোছড়া, নাওখোল,. সেন্দুর- 
খতুয়া, সুক্লয়মুখী, বানুয়া ।- 

শ্‌ণ শোণ 


শোণজাতীয় চারাগাছ, যাহার আঁসে মাছ ধরা সুতা ও জাঁলাদি প্রস্তুত হয় । 
আখ, বিভিন্ন প্রকার আখের নাম ৷--খেড়ী, হেওডামুখী, মুগী (লম্বা আখ ), 
বোম্বাই (লালমোট! আথ ) কাঁভ্লা ( লালসক আথ্‌) 


রন্তু 


পেয়াজ পলাঙু 


জলজঘাস, যাহা দ্বারা মাদুর প্রস্তুত হয়। 
কচু চারিপ্রকার যথা-_আটিয়াকচু, মানাকচু, বীশকচু, বইকচু। 
সরিষা তিন প্রকার বথা-_রাইসস্সা, টোড়াসদ্সা, জাতিসস্স| । 
“গোল আলু প্ৰধানতঃ তিন প্রকার--সেন্দুর-খটুয়া, শীলবিলাতী, ধলাআলু। পুরাআলু, 
গৌজাআলু, হাখীপীয়াআলু, তেপাতাআলু, সেক্রকন্দআলু, বাগথোপাআলু, মাছআলু, 
কাঠাআলু, কেশরআলু, প্রভৃতি মেটো আলু। 
৫ 


৪ দাহিত্যপরিষৎপত্রিক! [১ম সংখ! 


7" মৎস্য ধরার সবপ্লাম । 
দ্বেগীতথা অৰ্থ : | দেশীভাষ| অর্থ 
জন্গা বংশনিম্মিত যন্ত্রবিশেষ ডেঁচ, বংপনির্শিত যন্ত্ৰবিশেষ 
পলাই . প্র পেঠী " 
জাকই ঞঁ | ঢাঙ্গী ৰ 
হেঙ্গী,ডগা প্র ধোঁড় কা গ্ৰ 
কৌচা--বংশখণ্ডে সংযুক্ত লৌহ ফলক, যন্ধার ঠুসী র্‌ 


মণ্স্যকে বিদ্ধ করিয়া মার! হয় | 
বিভিন্ন প্রকার মৎস্যধর! জালের নাম--ফা সীজাল, ঝাঁটজাল, চট কাজাল। 


+ -- সৎশ্যোর নাম। 
স্রেপপুটী বড় বড় পুটী ' ছড়কা ডানকাণা 
খ্‌লস| ৷ খস্সরামাছ বা থোল্সে ঞ্চিল ছোট ছোট চিংড়ি মাছ 
চেঙ্‌ যে গড়াই লাফাইয়া ২ চলে  শউল'  শকঙুলমৎস্ত 
চাক্মাছ বৃহৎ কচ্ছপ ছড়া ছোট কচ্ছপ 
চেলা চুইমাছ __ মওয়া '.  মৌরুল্যা 
ধেঁড়াই কোন কোন দেশে ত্যাদা ভাংন| বাটা 
গচি : ছোট বাইন মৎস্য বা পাকাল = চেংটি ছোট ছোঁট গড়াই মৎস্ত 
সাঁটী, টাকী স্তাটামাছ ট্যাংনা টেংরা | 
গড়াই ft) খাক্‌লে 
| বিভিন্ন প্রকাৰ পশুর নাস । 
গাই গাভী বাছুর গোবত্স, 
দাসড়ী, বা আঁড়িয়া = এড়েগক্ক।  দাম্ড়ী বা দামুড়া বক্ন| গকু 
হালুয়া গরু বা বলদ বলদ ; নাকোয়ান যে গরুর নাক ঘড়ি বিন্ধ 
পোড়া অশ্ব, টাটু পুৰুষ অশ্ব 
যাদি ধোঁড়া স্ত্রী অশ্ব উভয়লিঙ্ক ভইন্‌ মহিষ . 
হাখী হস্তী মখনা দস্তবিহীন পুং হস্তী 
মাতড়া হাৰী হস্তী দাতাল দত্তযুক্ত এওঁ 
মাত্ডী হস্তিণী গণেশ একদস্ত এ 


,. ুস্তীর নামি-যাত্রাকালী, যাত্রাসদল, রংমালা, পটী, শামলাল হুৰ্গাপসাদ, হীরাপ্রসাদ, 
জংবাহাদুর, পবনপেয়ারী, ম্তিগজ, মতিযালা, বাতাসী । 


৩৬ _জাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্য 


: প্রাচীন মুসলমান কবিগণ ।* .. 

এই প্রবন্ধে ৮৫ জন মুসলমান কবির নাম প্রদত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই একমাত্র 
চট্টগ্রাম হইতেই আবিষ্ৃত হইয়াছেন। এই হিসাবে সমগ্র বাঙ্গালায় কত কবির আবিভু'বি হইতে 
, পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। চউগ্ৰামেও অদ্যাপি সকল স্থানের অনুসন্ধান শেষ হয় নাই। 
সুতরাং এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। 

এই ৮৫ জন ভিন্ন অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতার নাম প্রকাশিত না থাকায় জানা যাইতে 
পারে নাই! অনেক করি কোন ধারাবাহিক এর রচনা না করিয়া কেবল সঙ্গীত, পদ ইত্যাদিই 
" লিখিয়া গিয়াছেন। 

এই তালিকাভুক্ত কৰিগণের প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ বা্গীলা লিখিয়া গিয়াছেন। ভীহারা' 
বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, অথচ রচিত গ্রন্থাদির আরবী পারনী নামকরণ করিয়াছেন। অনেকগুলি 
আরবী পারসী ধৰ্ম্মগস্থের অনুবাদ বিধায় এরূপ নামকরণ অনিবা্ধ্য হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান 
কবিগণের সময় নির্ধারণের সুযোগ আজও উপস্থিত হয় নাই। সংগ্রহকার্য্য শেষ হইলে এবং 
তাহা মুদ্ৰাযস্তৰ সাহায্যে লোকলোচনের গোচরীভূত হইলেই সময় নির্ধারিত হইতে পারিবে। 
কেবল অত্যন্ন কবিই স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে আপনার পরিচয় বা আবির্ভাব কালের সামান্য উল্লেখ 
করিয়া গিষাছেন। সংক্ষেপতঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রায় সমস্ত কবিই ১০০ 
হইতে ৩৫০ বৎসরের পূর্ববর্তী লোক হইবেন । অবস্থা দুষ্চারজন কবি খুব আধুনিকও হইতে 
পারেন। ইহীদিগের মধ্যে ৪০ জনেরও অধিক বৈষ্ণব-পদাবলী লেখক কবি আছেন। = 

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অগ্ঠাশি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। . সাহিত্য-পরিষ€ ও মুসল- 
_ মান শিক্ষা-সমিতি তাহার উদ্ধারের জন্ত মনোযোগী হইলে মুসলমান জাতির বিশেষ গৌরব ও 
উপকারের কাজ করা হইবে। দিল এ | 
দেওয়া হইল ।-- ত 

১। কমরলাদী--৯ মায় সমৰ বন এন 

হ। সেখজালাঁল-_-১ সখীর বারমাঁস। 

৩! ( মোহাম্মদ ) হারিপণ্ডিত--১ জৈগুনের বারদাস। ২ মেহের নেগারের বারদাস | 

৪1 মতিউল্লা-_১ রূপরঙ্গের বাঁরমাঁস। 

''৫ 1 দ্রীল্তউজীর--১ লয়ল| মজনু | প্রায় ২০০ বৎসরের পূর্ববর্তী লোক? 


* গত খভফুহিডেৰ ছুটিতে ত্ৰিপুৰা লাকমাঁম গ্রামে যে মুসলমানশিক্ষা সমিতির অধিবেশন হইয়া ছিল, সেই 
' অন প্রিবদের প্রতিনিধি জীযু্ত ব্যোমকেশ নুস্তফী মহাশয়ের বক্ত তা দধ্যে এই প্রবন্ধ উল্লিখিত হয়। 





সন ১৩১২ ] . প্রাচীন মুসলমান কবিগণ ৩৭ 


৬। মোহাম্মদ খঁ--১ মুক্তাল হোসেন। ২ কেয়ামত-নাম| ৷ ৩ কাঁসিম-বুদ্ধ। ইনি বহু 
দিনের পূর্বাবন্তী লোক। ইহার বিস্তারিত পরিচয় আছে। 

৭। মুজাফর--১ হানিফাঁর পত্রের উত্তর। ২ ইনান দেশের পুথি৷ 

৮। সৈয়দ সুলতাঁন--১ জ্ঞান-প্রদীপ। ২ সবে-মেয়ারাজ। ৩ জ্ঞান-চৌতিশী। ৪ অকাত- 

রছুল। ৫ হজরত মোহাম্মদ চরিত। 

৯। আলাওল-_১ পদ্মাবতী । ২ সয়ফল মুলুক-বদ্িযুজ্জামাল ৩ সেকান্দরনামা।-৩ হপ্ত- - 
পয়কর। ৫ সতীময়ন| ও লোৱচনজ্ৰাণী। ৮ ৮৯% ৭ রাগনামা। 
৮ বৈষ্ণবকবিতা । 

১*। দবৌলতকাজি--> সতীময়না ও লোরুন্্াণী। 

১১। নছরোল্লা খা_-১ অঙ্গনাম| ৷ 

১২। সাহাবদিউদ্দীন_-১ ফতেমাঁর ছুরতনামা। ২ দরবেশী বা বৈষ্ণবপদ। 

১৩। আলিরাজা বা কান্ফকির--১ জ্ঞানসাগর। ২ ধ্যানমাল! ।. ৩ সিরাজ্জকুলুপ। ৪ যোগ- 

॥ কালন্দর ৷ ৫ দর্বেশী ও বৈষ্ণবকৰিতা : 

১৪। নূরমৌহাম্মদ__-১ মদ্নকুমার-মধুমালার পুথি । / 

১৫। চান্দ--১ সাহাইল্লা-পীর পুথি। _ AE 

১৬ | নছরোলা!--১ মুসার ছওয়াল ৷ 

১৭ ৷ জীবনআলী ( পণ্ডিত )--১ক্লাগতালের পুথি । . 

১৮। মোহাম্মদ আকবর--১ জেবলমুন্নুক-দামারোথের পুথি । 

রি 

২০। কাজি হাসমত আলী চৌধুরী-_১ ফগ্ফুর্সাহ। ২ আলেফ লায়লা বা আরব্যোপন্তাস ! 

২১। সরিফ--১ লালমতী-সম্নফলমুলুক্‌ ৷ 

২২ ৷ করিমউল্লা__-১ যামিনীভান। - 

২৩ ৷ মোতল্লিব--১ কিফাইতোল্মোছষ্লিন্‌। 

২৪ | সৈয়দ নুরউদ্দীন---১ রাহাতুল্‌ কুতুর ৷ ২ দাকায়েৎ। 

২৫ ৷ সেখমুনসুর--১ আমীর ( মোহাম্মদ হানিফার ) জঙ্গ। 

২৬ । আরিফ--১ লালমনের কেচ্ছা । রঃ 

গতিতে নর 

২৮ বাদ বা বা (কারা এত) খোলা 

২৯" মোজান্মেল--১ ছাহাৎ্নাম| ৷ 

*৩০ | বালক ফকির--১ নামহীন পুঁথি। 

৩১। মোহাম্মদ আলী--১ কিফাইতোলমোছলিন্‌। সের বারসাস। ও পারনি 

সঙ্গীত । 


পম | 


৩৮, '_ সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা 


৩২। মোহাম্মদ কাসিম--১ স্থল্তান জম্জমার পুথি । - 
৩৩। মোহাম্মদ সফি--১ নূরকন্দিল। 

৩৪। সের বাজ-_১ মলিকার হাজার সওয়াল। 

৩৫। জৈনউদ্দীন--১ নামহীন পুঁথি। 

৩৬ | সেখ ফয়েজ উল্লা__১ গোৰ্থ ( গোঁরক্ষ ) বিজয় ৷ 


৩৭। হাসিম পৃণ্ডিত---> রাধিকার বাঁরমাঁস। ২ বৈষ্ণব ও পারমাৰ্থিক কবিতা । 


:৩৮। র্ফিউদদী--১,জেবলমুলুক সামারোখের পুথি । 


. ৩৯। হাজি মোহাম্মদ_-১ নামহীন পুঁথি । 


৪০ কবির মোহাম্মদ--রঙ্গমালা। 

৪১। সমসের আলী--১ রেজওয়ান সাহা । 

৪২ | ফকিরহোসেন--১ আঁমছেপারার ব্যাখ্যা । 

৪৩ । কমরআলী ( ২য় )--১ নামহীন পুঁথি। 

৪৪। বদিউদ্দীন কাজি-১ চিণ্ড ইমান ৷ 

৪৫ ৷ গেলাম মাওল|--১.স্থলতান জম্জমার পুঁথি । ' 

৪৬। সমছনদ্দি ছিদ্দিকী-_১ ভ।বলাঁভ। 

৪৭ । আবদুলহাঁকিম--১ ইউসুফ জেলেখ| ৷ ২ ললিমতী-সম্ফলমুমুক্‌ 
৪৮ । বনিজ মোহন্মেদ--১ ইমাঁমু সাগর। ৰ 


_৪9৯। সের তম্থু--১ ফাতেমার ছুরত্নামা ৷ 


৫০% । দাঁনিস কাঞ্জি--১ হ্ুষ্টিপত্তন ৷ ২ পারমার্থিক সঙ্গীত। 


৫১ ।,মোহাদ্মদ হানিফ বৈষ্ণব-পদাবলী-লেখক । 
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॥ নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিত1। 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর). 


ধে সকল নিরক্ষর ক্বির দল যৌবনের প্রারনত হইতে কবিতা রচনা করিতে গিয়া 
ধৰ্ম্মভাবের সঙ্গে উন্নতধরণের কবিতা রচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তাহারা প্রায়শই = 
জাতিবিশেষের ধৰ্ম্ম বা সামাজিক রীতি নীতির অনুযায়ী না হইয়া 
সার্বজনীন বিশ্বপ্রেমিকতার সাহায্যে জাগতিক ধৰ্ম্মের ছাঁয়া অবলঘনে 

কবিতা রচনা করিয়া সমশ্ৰেণীর মধ্যে কতকটা উন্নতভাবের সমাবেশ কিয় থাকে। যা 
সাৰিগীতে উল্লেখ আছে যে-- 
ঢ় “আগম নিগম হদিশ কোরাণ পয়দা যার হাতে! 

জনম ফৌত আসুমান পানি সে দেয় দুনিয়াতে ৷৷ 

ইমাম হোসেন হজরতের পোতা সহিদ কাঁরবোলাঁতে। - 

রামের সীতা চুরি গেল অশোকের বনেতে ॥ 

ন হায় রে হায় এসব খেলা যে খেলেরে ভাই। 
৷ লোকে তারে বলে আল্লা হরি কৃষ্ণ সাঁই ৷” ইত্যাদি 
সারিগীতের আদর এবং যত্ব বঙ্গদেশে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে । | 
 নিরক্ষর-কবিসমাজের মধ্যে সারিগীত-রচয়িতারাই অতি উন্নতভাবের মাঞ্জিত কবিতা 
রচনা! করিতে সুপটু ৷ ধত প্রকার গ্রাম্যকবিত! আছে, তাহার মধ্যে সারিগীতই শ্রেষ্ঠ 
ত যখন দেশের লোকে ইতিহাস বলিয়া কোন গ্ৰন্থ দৃষ্টিগোচর করে নাই, তখন নিরক্ষর 
, খতিহাসিক গীত।  ক্বিগণের গ্রথিত গানই দেশের এতিহাঁসিক ভ্ঞানদাতা ছিল। 
১। ছেলে ঘুমালে! পাড়া জুড়াল বগি এলো দেশে 

' চড়ই পাখীতে ধান খেরেছে খাজনা দিব কিসে। 

“নাড়া কেটে ভাড়া দেব থাক্‌গে জমিদার বসে 1) 
| এই োকটীয বুলে একটি রাজনৈতিক তাৰ এবং দেশের উচ্ছ আল রাজ্যরিপর্যযয়মিশিত বা 
| রাজস্ববিপ্রবভাব নিহিত আছে। বৰ্গি নামক মারহাট্টা জাতির উপদ্রব এবং তাৎকালিক ৷ 
জমিদার প্রজার আস্তরিক গতি ও দেশের শগ্তবিপধ্যয় ন জত কবিগণ শ্লোক 
প্রস্তুত করিয়াছিল। 

২1 হাতীকো পর হাওদা ঘোড়াঁপর জিন ৷ 
জলদি আও জলধি আও সাহেব হেষ্টিন্‌। 
৩। সেবিষম্‌ংকুলবেডে, সেপাহীতে নেয় কেড়ে, পরাণে না মেরে। ইত্যাদি 


সারি-গীত | 





5? ন 
¢ ৰ ৰ 
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, এইৰূপ ভাবের কত প্রকার শ্লোক তৎকালের দরিদ্র রসণীগণ, চরকা কাঁটিবাৰ সময় সমস্বরে 
গান করিত। তাহাদের নিকট হইতে শিশুগণ শিক্ষা করিয়া এই” সকল ওজোগুণময়ী ‘কবিতা 
মাঠে মাঠে প্রান্তরে প্রাস্তবে গান করিয়া বেড়াইত। এই সমস্ত-কবিতাকর্তাবা নিবক্ষর কি না' 
তাহা কবিতাগুলির ভাষায় উপলব্ধি হইবে। = 

৪। সুতীর বান্দা নন্দকুমার, লক্ষ বামুণ কলে স্থমার। ইত্যাদি, 
৫। আজগবী এক আইন হয়েছে, 
কৌন্ডলিদের সাথে হোষ্টিন ঝগড়া বাধিষেছে। 
হায় রে হায় একি হলো বামুণেব ফাঁসি হলো, 
নন্দকুমার মারা গেল গুরুদাস ধুলায় পড়েছে। ইত্যাদি 5 
৬। জগত শেঠের বাড়ি, উমিটাদের দাড়ি, আর গোবিনলালের ছড়ি। 
অতঃপব আর একবূপ অত্যাবগ্তক গীতিহাসিক শ্লোক উদ্ধৃত কৰিয়া এই অংশের উপসংহার 
কবা যাইতেছে। এই সমর দেশের মুসলমান-গৌরবরবি চির অন্তগমনের পথে গমন করিতে- 
ছিলেন, শ্বেতন্বীপরাজলক্মী এই সময় তাঁহার বিশ্বগ্ৰাসী হৃদয় পাতিয়া পুত্রগণের দ্বারা 
যুধিষ্ঠিৱের নিংহাসনে বনিবার উপক্রম করিতেছিলেন এবং বিধাতা গোপনে থাকিরা কোটি 
কোটি ভারতবাসীর দওমুণ্ডের কর্তা স্বরূপ ইংরেজকে এই দেশে কোরাণিকগণের তরবারির 
শান হইতে সভ্যত শিক্ষ। দিতে পাঠাইয়া দিতেছিলেন ৷. ঠিক এই সময় অভিশপ্ত বঙ্গভূমির 
নিরক্ষর কবিগণ “প্রসিদ্ধ গিরিয়া উদ্যানের” আলিবন্দী ও সরফরাজ খাঁর সমরকাহিনী বিবাঁদ- 
ঝাপার লইয়াও অনেক কবি প্রস্তুত করিয়াছিল। যথা 
১। সহর হইতে নবাব হইল বাহির সহর ক’রে খালি। 
দিনে দিনে সোণাৰ ববণ হয়ে গেল কালী । 
মারা মারি লেগে গেল “গিরিধা” ময়দানে ৷ 
কান্দে বাঙ্গলার সুবেদার হাপুস নয়নে । 
পূৰ্ব্বেতে করিল মানা জাফর ধাঁ! নানা ৷ . 
ভাল মন্দ হলে নবাব সহর ছেড় না। ॥ + = 
গিয়াস খ1 বলিল তখন শুন নবাবজি। 
আলিবদ্দীর শির কেটে এনে দিব আজি। 
শুন শুন ওরে গিয়াস পাঠানের জাতি । 
ময়দানে পড়িল বেন মার আর কাটি। 
পড়িল নবাবের তাম্বু ব্রাহ্মণের স্থানে । 
আলিবদ্দীর তাম্বু পড়ে গিরিয়া মরদানে । 
শুন তুমি ওরে গিরান বলি বে তোমাকে । 
ভাইজান মিশিতে আসে লড়াই বল কাকে। 
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হায় গো আল্লা বারি আল্লা খেয়াল দিন রেতে 
গিয়াস খার হবে লড়াই আলিবদ্দীর সাথে ৷ 
মীর মার করে গিয়াস লড়াই করিল 

কলার বাগানে যেন ঝুড়িতে লাগিল। 

তীর পড়ে ঝাকে ঝাকে গুলি পড়ে রয়ে, 
গিয়াস খ' করে লড়াই ঢাল মুড়ি দিয়ে। 
ভাল ভাল কামান সব করিলেক বিলি 
নবাবের কামানে ভরা ইট আর বালি। 

দশ কাঠা জমি নিয়ে গিয়াস থার ঘোড়া ফিরে 
হাজার হাজার পলটন এক চক্রে মারে । * * ৯» 
হাতী পড়িল দুল ছুলিতে ঘোড়া পড়িল রণে 
পাত্বাদার ডুবাইল সাহস বিলের কোণে । = 


৷ আবার পলাশীর সমরকাহিনী লইয়াও গ্রাম্য কৰিগণ নীরব ছিলেন না, তাহাদের কবিত্ব- - 
বৈভব বঙ্গভূমির, এমন কি, সনগ্র ভারতভুমির দৈবপরিবর্তনের ঘটনা কি বিস্থত হইতে 


পারে? যথা 
২ 


কি হলো রে জান-- 

পলাশীর ময়দানে নবাব হাঁরাল পরাণ. 
ভীর পড়ে ঝাকে ঝাকে গুলি পড়ে রয়ে 
একলা নীরমদন সাহেব কত নিবে সয়ে। 
ছোট ছোট তেলেঙ্গ৷ গুলি লাল কুর্তি গায় 
হাটু গেড়ে মারে তীর মীরমদনের গায়। 
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কানে হাতী 


_ ক্ল্কেতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি । 


দুধে ধোয়| কোম্পানির উড়িল নিশান 
মীরজাকরের দাঁগা-বাজিতে গেল নবাবের প্রাণ ৷ 
ফুলবাগে মল! নবাব খোসবাগে মাটি 
চান্দোয়া খাঁটায়ে কান্দে মোহনলালের বেটি ॥ = 


অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে বঙ্গের শেষ নবাব মীরকাসেমের যে 


যুদ্ধ হইয়াছিল, উহার 
প্রস্তুত করিয়া প্রচার 


৩! 


আভাস লইয়া তৎকালের গ্রাম্য নিরক্ষর কবিগণ অনেক গ্রাম্য কবিতা 

করিযাঁছিল, যথা | 
থ করে পানসী ভরে দেখতে লাগে ভাল৷ 

সাজিল তেলেঙ্গা গোরা কুর্তি লালে লাল ৷৷ 


KU 


17৮2 
ঘা ৪ 
লা A $s = 


তত ean dtl 
ত অ: = 


মন ১৩১২ ] “নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা 8৩ 


৪। শোন শোন এক ভাবে কাব্যরসের কথা 
"নবাবে লুটিল কুঠী সহর কলিকাতা ॥ 
৮৫1 সঙ্গে আছে তুকক সোয়ার 
আগুন পানি নাহি মানে করে মার মার ৷৷ 
৬, সামলে শুল্‌কি গেড়ে ধরল তেড়ে যত তেলেঙ্গা গোরা ৮ 
লড়াই দিতে পালিয়ে গেল মামুদতরীর ঘোড়| ৷৷ .. 
৭। ফিরিল মামুদতকী তাহা দেখি পাতে কাটে ঘাম। 
বাবুজান একটি চাকর তের! নফর গায়ে ভরা মাস ৷৷ 
ইত্যাদি রূপ গ্রাম্য ভাষায্ন গ্রাম্য নিরক্ষর কবিগণ অনেক রূপ কবিত্বের আলোচনা: 
করিয়াছিল) , 
বঙ্গের নিরক্ষর ধৰ্ম্মভাবথীহী কৃষিসমাজ “গুকুলত্য” নামে একটি অভিনব ধর্মমত প্রকাশ 
করিয়া তাহাদের কব্জিনসুলভ কাব্যর্সের যাধুষ্যে সমাজের অনেক উপকার সাধন করিতেছে। 
'এবং নিম্নশ্ৰেণীর না হিন্দু না মুসলমান না! খৃষ্টান অনেক অজ্ঞানী বা সন্দেহজ্ঞানীর আধ্যা- 
খ্মিক্‌ উন্নতি জন্মাইয়া দিতেছে'। যে সকল লোক “গুরুসত্য'মতের 
1. অনুযায়ী ক্ৰিয়াণ্‌দ্ধতি লইরা সংসারে বিচরণ করে, তাঁহারা প্রায় 


, সকলেই সংসারে একরপ নিগিপ্ত। দৈনিককাধ্য সম্পূর্ণ না হউক অনেকটা 


নিষ্কাম ধরণের । ' এই মতের প্রধানগণ প্রায় সকলেই অকৃতদার সঙ্গীতপ্রিয় সাধক। 
ইহারা গৃহস্থ, অথবা শিষ্যের বাঁড়ীতে বাড়ীতে গিয়া সংদারের অনিত্যতা বিষয়ে বক্তৃতা 
করে এবং গুরুনামে দেবতা অথবা ব্যক্তিবিশেবের উপাসনাক্ৰম শিক্ষা দেয় ও উচ্ৈস্বরে 
পজিগীর” নামে একপ্রকার শব্দ করে। শিষ্যগণ এই সকল গুরুগায়কের সঙ্গে তৈল, পান, 
ও তামাক ব্যবহার করিয়া গীত গাইতে থাকে। 
এই “গুরুসত্যগানের কবিত্ব আলোচনা করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে আমরা“লালন ফকীরের” 
ও “ঈশানফকীরের” গীত উল্লেখ' করিব। এই ছুইকবি বে কত গুরুসত্য সঙ্গীত প্রচার 
করিয়াছে, তাহ! প্রকাশ করা আমাদের ক্ষুদ্ৰশক্তির বাহিরে । বোধ হয়, সমস্ত গুরুসত্য সঙ্গীত- 
গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে ৭বিশ্বকোব” অভিধানের স্তায় একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া: 
দীড়ায়। সমস্ত সঙ্গীত উদ্ধৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে এবং সাধ্যও নহে। নলেগীত 
অধ্যাষে লালনফকীরের অনেক কথ! বলা হইয়াছে, তবে ঈশানফকীরের কিছু পরিচয় এই 
স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে 
১। “অকুল দরিয়াষ পড়ে দয়াল আমি না জানি সাঁতার। . 
_ না জানি সাঁতার আমি না-বুঝি ব্যাপার ৷ 
*কত ঢেউ কত তুফান উঠে দিবারাতি। 
আমি, একচক্ষে দেখে তাই করি যে বসতি (দয়াল করি যে বসতি) 


কঃ 
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তোমারে দেখিব বলে পদ্ডেছি-পাথার ৷ 
এবার পড়েছি পাথার ৷৷” . ইত্যাদি | 
আহা এইরূপ একপ্রাণতা, এইরূপ তন্ময়তা,- এইরূপ গভীর ভাবুকতা রড 
. কেবল গুফর্লসত্য গীতেই শোভা পায়। এক্চখো দৃষ্টি না হইলে আর পাখারে পড়িয়া তাহাকে 
: দেখা যায় সা, তাই নিরক্ষর কবি গাইল, “একচক্ষে দেখে তাই করি বে বসতি” ৷ 
‘ এক্‌দিন চৈত্রমাসের দিবাবসাঁনে আমি কোন কার্য উপলক্ষে আমার জন্মভূমি শিল্পা-শুলপুরের 
নিক্টবর্থী রঘুনাথপুর গ্রামের বিস্তৃত মাঠে উপস্থিত ছিলাম। সেই জনময় একজন দশমবর্ষ- 
, বয়ঃক্ৰম নমঃশুদ্ৰশিশ একটি গুরুসত্য গান গাইয়া গোরু লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল, গীত শুনিয়া 
আমি ' একেবারে আত্মহারা, হইয়া * তাহার সঙ্গে চগ্ডালপল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম 
আজ অসমাধীন দেই গীতটি উদ্ধত করিয়া গুরুসত্য সদগীতের কিতা পাঠকের সন্মুখে 
.ধরিব। ঠ্যথাঁ-- 
৭ টানা রা 8 , 1 
আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি দয়াল আমার সম্মুখে জাহির, রে সন্মুখে জাহির | 
ফুল বরে পাখী উড়ে পাতায় শিশির =." 
নু গলে রে দের তাপে 'জালৌক নিস, দি আলোক শদীর। 
' ২ তাই ডেবে কান্দে ঈশান যাতনা -গৃভীর, বড় যাতনা গভীর 1৮ . 
একে ঝলক তাহাতে গুরুসতা সঙ্গীতের সেই ক্লাবেগময়ী মনোমুখ্বকর স্বুল প্রাণ্পরশী 
স্ুর_তাহার উপর ভগবানের অযাচিত অনুগ্রহ বর্ণনায় আমাকে পর্বত তন্মমৃত্ব শিক্ষা 
“দিয়াছিল। এই দিন হইতে আমি গুরুসত্যসঙ্গীত-গায়কগণের বড় ভক্ত হইয়া উঠিলাম। 
পাঠক মহাশয় নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট ইহা অপেক্ষা উচ্চধরণের সর্বাজনীন বিশ্বময় সৌন্দর্য্য 
শ্ৃহাশক্তি আর কি পাইতে ইচ্ছা করেন? বিশ্বাস,সে হৃদয়ে ঘনীভূত, ভক্তি সে হৃদয়ে শতমুখী। 
প্রকৃতির প্রিয়পুত্র এই, নিরক্ষর: কবিহদয়কে ধন্ত! কাব্যবসগরাহী ভাবুক . গুৰুমত্য- 
_ পনথাবলধী এই নিরক্ষর কবি-শিষ্যগণকে-ধন্ত ! 
| ৩। জীবনে নাই রে আশা, কর শীকটরণ ভরা, ও তোর ঘাট দেহের নাই জ্যনন 0 
| ও মন এই দেস্কের গুমর মিছে, ওরে নিশ্বাসে কি বিশ্বাস আছে, 
ও কালশমনে ফঁদ্‌ পেতেছে ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা ।, ৰ 
ও মন ভাই বল বন্ধু বল, সময়ে সক্‌লি ভাল-- ' পো ন , 
গুরু বিনে এ সংসারে কে করবে আর জিজ্ঞাসা । -_- ৰজক 
ও'মন অষ্টম জনে কাষ্ঠ নেবে; মেটে বুড়া সঙ্গে দিবে; | 
ছু'জনাতে কাদে লবে,.নদীর কুলে.দিরে বাদা। | 
৪1 এই ভবে গুকর চরণ তরণী করে নেও না। 
1. ্রীপুরকাঁগারী ক'রে নিত্যধবামে যাও না। - 


ত 


সন ১৩১২] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা . রি + 8৫ 


ছয়জন সঙ্গে যুক্তি কবে, পাঁচজনেতে আড়িমারে | 
ভক্তিরাখি গুরুর পায়ে নামের নৌকায় চড় না। 
এবার গুকর নামে বাদাম দিয়ে ভবপারে যাও 'না। ইত্যার্দি, 
৫ | ও গুরু সাধের ময়না কোন দিন উড়ে যাবে রে, উড়ে যাবে রে। 
তখন খালি খাঁচা পড়ে রবে রে, পড়ে রবে রে। 
গুক আমার মনের মাণিক, আমি গুৰুর পোষা শালিক, 
শুকর দয়া বিনে ধরবে কাল বিড়াল এসে রে--বিড়াল এসে ॥ = 
এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন নিরক্ষর পগুরুসত্য”-প্রথা প্রবর্তক কবিগণ অনবরত সপ্রেম- = 
কারুণ্য হৃদয়ে শিয্যানুশিষ্যসহ এই নিমবঙ্গের নিরক্ষরসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া স্বমতের 
পৌষকতাসহকারে গীতিকবিত্বে বঙ্গভাষার জীবুদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। ৷ 
"_ গুকসত্য সঙ্গীত কবিত্বাজ্যে' দ্বিতীয়ন্থান অধিকার “করিতে পারে। একটি কিংবদন্তী 
প্রকাশ করে বে, খুল্না জেলার বিখ্যাত নদী রূপশার নিকটব্ী আউটপোষ্ঠ প্বঠিয়াদাটার” 
অপর পারস্থিত জনমা নাক স্থানের একটি পাত দানে এই লতা | 
‘সঙ্গীত প্রচন| করিয়া বায় গয়নশীল যাত্রিগণের নিকট প্রকাশ,করে। কিন্তু আমরা জানি যে; ). ৷ 
এই গুরুসত্য গন্থ পুরাতন অবোরপ্থিষতের একটি অংশবিশেষ ৷ অনেকগুলি গীতেও ! 
তাহীত্র আভাস পাওয়া যায় । অধোরপন্িতাববলষিগণ বৈমন ব্যবহারে এবং ত্বাচারে কোন " 
গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ নহে, সেইরূপ গুকসত্য মতাবলধিগণও কোন ক্রিয়াবিশেষের-অধীন নহেন ৷ 
এইমতে কোনকপ অন্তভাঁবের উপাসনা নাই: কেবল একস্থানে সকলে সমূবেত হইয়া গীতি 
প্রার্থনায় উপা্ঠের উপাসনা করে। “অচ্মারপন্থিনতের সঙ্গে ইহার কতদূর বিবাহ তাহা 
নিম্নের সঙ্গীতাংশে অনেকটা বুঝ! যায়, যথা-- 
৫ । চাই নে আর খাওয়া দাওয়া কুড়িয়ে খাবো মরামাস। - | 
তোমাবে দেখবার জন্য( দয়াল আমার ) চেয়ে আছি বারমাস। 
বিষ্ঠামুতে শবীর আমার গড়া বায়ুব জোরে। 
- দিয়াছ প্রাণের দয়াল বাতাসে আমায় ভরে ৷৷ ১ 
আমি তোমার তুমি আমার আর যে কিছু নাই। * * ৯ | 
কওকি দয়াল চাদ আমার যাবে কিসে শ্বাস । EE EL 
যারে খাবো খেয়েছি তারে বসে বারমাস। ইত্যাদি = ৪ | 
এই গীতটির অনেকাংশ আমার স্মরণ নাই, ' যাহা স্মরণ ছিল, তাহাই উদ্ধত হইল । ইহাতে , 
গুরুসত্য গীতের কতকটা মৰ্ম্ম অন্ভাবে জান! যায় যে, এই মতাবলঘিগণ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের . 
প্রতি মন দিয়া াদ্ধাধাস্থের বিচার ও শুচি অশুচির বিচার আদৌ যানে নাঁ। এই জন্তই বলি যে 
এই প্রথা আর অঘোরপন্থিপ্রথা একই মস্তিষ্কের দুইবূপ ফল।' ! 
অতঃপর আমরা আর একটি অভিনব গ্রাম্য কবিতার উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছদ শেষ করিব। 


ta সাঁহিত্য-পরিষৎ-পৃত্রিকা | [ ১ম.মংখ্যা 
ত্ৰিনাথ-পূজ৷ ৷ এই প্রথা প্রায়, আজ ৩০1৪০ বর্ষ মাত্র বঙ্গের জেলা বিশেষে 


প্রচলিত হুইয়াছে। ইহাকে সাধারণতঃ ক্রিনাথপুজাগীতি কহে। 
ব্রিনীথ বলিলে আমরা সাধারণতঃ তিনের নাথ এই অর্থ বুঝি এবং ইহাতে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ও 


৪৬ 


শিব এই তিন দেবপ্রধাঁনেব সমবেত নামকে ত্রিনাথ নামে অভিহিত করা হয়। স্থানবিশেষে. - 


এই ত্ৰিনাথপূজাকে ত্রিনাথ-মেলাও কহে। বস্তুতঃ বৰ্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুধৰ্ম্মের মূলে কিন্তু * ত্রিত্” 
জানের কৌশল-সথত্রে মণিগ্ৰন্থনের ন্যায় সমন্তই গীথ!। ধরিতে গেলে হিন্দুর প্রচলিত ধৰ্ম্মের 
সৰ্ব্বত্ৰই তিন লইয়াই কীৰ্ত্তিত, প্রচারিত এবং পূজিত। 
ত্ৰিত্বসেবক হিন্দুজাতির নিরক্ষর কবিগণ এই কারণেই ত্ৰিনাথ নাবে,একটী অভিনব ধর্ম্ম- 
তত্ব বাহির করিয়া সমশ্রেণীর নিরক্ষর সমাজে প্রচার করিরাছেন। এই ত্ৰিনাথপূজার মন্ত্ৰ এবং 
অন্তবিধ উপাসনাপ্রণালী সম্পূর্ণ অশিক্ষিত অমাৰ্জ্জিত হৃদয়ের ভাবে এবং ভাষায় রচিত। যে 
সকল চরিত্র হীন কৃষক যুবক পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনের শাসনভয়ে মাদক ভ্রব্য ব্যবহার 
করিতে পারে না, ভাহারাই এই ত্ৰিনাথপূজায় বা মেলায় একটি প্রকাণ্ড গঞ্জিকাসেবনের দল গঠন . 
করিয়া গৃহস্থদিগের আঙ্গিনায় বৰ্ব্বনমক্ষে গাঁজার ধর্মীয় অন্ধকার করিযা দের। ত্বরিতানন্দ্দায়ক 
গৃঞ্জিকা তখন অনবরত তাহাদের মুখ দিরা নিরক্ষর কবির কবিত্বগীতি বাহির করিতে থাকে৷" 
দেশের সাধারণ অধিবাসীগণের বাড়িতে ত্রিনাথ মেলা হইয়া থাকে। এই প্রথার একক্পন 
মূল বা রচয়িতা আছে। সে ব্যক্তি গৃহস্থগণের কোন দৈবমাঙ্গল্য কাধ্যের জন্ত আশা দিয়া তৈল, 
সুপায়ী, আব গাঁজা খরিদ করিষ| সন্্যার সময় দলবল লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। যখন সন্ধ্যা 
উপস্থিত হয়, তখন পুজার আয়োজন করিয়া গাঁজা খাইতে থাকে। আর গীত গাইয়া কবিত্ব 
প্রকাশ করে । বথা_- 
সাধু রে ভাই দিন গেলে ত্ৰিনাথের্ন নাম নিও 
ত্ৰিনাথ আমার বড় দয়াল জায় না নীলে বোঝা 
ও রে পাঁচট পষনা! হলে রে হয় ত্রিনাবের পুজা ॥ 
ত্রিনাথের পূজা দেখে বে করিবে হেলা 
তার গলায় হবে গলগণ্ড চক্‌ দিয়ে বের হবে ঢ্যাল!। সাধু রে ভাই ইত্যাদি! 
গোলকের একপাশে ক্ষীরোদের কুলে 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিব ছিল নাম গানে ভুলে ! 
হেনকালে আদ্যাশক্তি উমা কাত্যায়নী 
, আসিয়া দিলেন দেখা হরি নাম শুনি ৷ 
বিষ্ণু বলে কালী তারা কি হবে উপায় 
- কিসে যাবে জীবের দুঃখ বল তা আমায় ॥ 
আমর! তিনে এক একে তিন জানে জ্ঞানিজনে 
মুখ্য লোকে না জানে পুজা করিবে কেমনে | 


| সন ১৩১২ ] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা ৪৭ 


শুনে দুর্গা বলেন তখন শুন এর উপায়। 

পত্রিনাথ” নামে পূজা হইবে ধ্রায়ু। | 

তোগরা তিনে এক একে তিন হইও সেইখানে। 

পূজিলে কলির লোক তরিবে তুফানে। 

এই সব কথা যাঁরা না শুনিবে কাণে ৷ 

তারা ধনে পুত্ৰে হবে নষ্ট রামাই ফকীর ভণে৷ = 

(সাধু রে ভাই দিন গেলে ইত্যাদ্দি। ) 

এইরূপ ভাবের গীত, শ্লোক, ছড়া এবং কবিত্বময় উপকথা এই না যথেষ্ঠ প্ৰচলিত 
আছে। যে সকল মায়ে-তাড়ানে বাপে-খেদানে উচ্ছ খল যুবক এই ত্ৰিনাখভক্ত, তাহারা ঠাকু- 
রের ভক্তিতে যতটা ভক্তিযুক্ত না হউক, শ্রীগঞ্জিকার লোভে অতিরিক্ত, ভক্ত। রামাই ফকীর 
নামে যে ভণিতাটি উদ্ধৃত হইল, উহা একদিন একটি গণুগ্রামের কোন অবস্থাপন্ন কৃষকের 
বাটীতে গিয়া” ত্ৰিনাথপুজায় শুনিয়াছিলাম। রামাই ফকীরকে জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম যে, 
সে এই ত্ৰিনাথপূজার ছড়া আর গীত এবং চৈত্র মাসের অষ্টক গীত প্রস্তুত করিয়া থাকে। তখন 
আমরা তাহাকে জিন্ঞাসা করিলাম লেখা পড়া জান। উত্তরে শুনিলাম, “তাহা হইলে আমি 
মধুহুদন দত্ত হইতাম» সেই সময় একটা অষ্টক সঙ্গীত শুনিতে চাহিলাম। রামাই উঠিয়া অস্তের 
হস্তলিখিত একথানি প্রকাণ্ড খাতা দেখাইল. উহাতে প্রায় সহস্রাধিক গীত লিখিত আছে। _ 
'_ অগ্তাপিও নিয়শ্ৰেণীর হিন্দুসমাজে এই ত্রিনাথ মেলা প্রচলিত আছে। এখনও অনেকা- . 
নেক নমঃশুদ্ৰ, মালো, জালিয়া, তাঁতি, কাপালী, বড Lo Nd et) 
প্রাধান্ত আছে। যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ইহার প্রধান স্থান। 
বস্তুতঃ বঙ্গবাসী হিন্দুগণ এখন কথায় কথায় বলিয়া থাকেন যে, ইহা শান্ত হী শান 

বাস্তবিক প্রকৃত শাস্ত্ৰ যে কি, তাহা অগ্যাপিও সাধারণ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞাত। তবে 
সুসভ্য ইংরেজ শাসনের. গুণে এবং বর্তমান সময়ের জন কয়েক শিক্ষিত দেশীয়ের জন্য বঙ্গবাসী 
শীস্ত্ৰ্ম্ম অনেকটা বুঝিতে পারিতেছে। এই কালের শিক্ষিত বঙ্গবাসী 
পত্রিকাপাঠকগণই অগ্রণী। কিন্ত ধরিতে গেলে সমগ্র বঙ্গবাসীর এক 
তৃতীয়াংশ লোক এখনও ঘোর কুসংস্কারে নিমগ্ন। এই কারণে মধ্যশ্রেণীর হিন্দুসমাজের 
চতুর অথবা! “অজ্ঞানে চালাক” লোকে অর্থাৎ যাহাকে সাধারণ লোকে “বোকা চালাক” 
বলিয়া থাকে, সেইরূপ লোকে কোন একটি অযথা ধুয়া ধরিয়া ছুই পয়সা উপার্জন 
করিবার অন্ত স্থানবিশেষকে বা বস্তুবিশেষকে মিথ্যা ঘটনায় অতি রঞ্জিত করিয়া 
সাধারণের চক্ষে ধুলা দেয়। একটা “বাব” হইয়াছে শুনিলেই তথায় দল দলে গিয়া ' 
সকলে উপস্থিত হয়। নিয়শ্রেণীর বাঙালী হিন্দুগণের ক্তে কেহ এই বার ঘটনায় গীত শ্লোক,ছড়া 
প্রস্তুত করিয়া বারপ্রবর্তক নিরক্ষর উপাসক মহাশয়ের সম্পূৰ্ণ সহায়তা করিয়া থাকে। আমবা 
অনেকটা বারের ঘটনা জানি। যে সময় কোন বারে যাত্রীর দলের লোকের নিকট গীত শুনিয়া- 


বার-গীত ! 


CE EL NE জাহিতা-পরিহসত্িকা - | [সদ 
. ছিলাম, সে সময় উহা অনাবহাক, মনে করিয়া প্রবণ রাধি-নাই।'.. তকে: বাগেরহাট, মহকুমার ta 
প্রসিদ্ধ খাক্জালির দরগার বারের গীতের কতকাঁ আর মাগুর! মহকুমার শিমাখালিগ্রামের বারের : cE) 
গীতের কতকাংশ যাহা স্বরণ আছে; তাহাই এই স্থানে উদ্ধত করিব। বৃদ্গের পাঠক তাহার 
আনা বারগীতের স্থতি জাগাইয়া এই রাম পাঠ বুকে পারিবেন চে এই বাণীতে এ 
ৰ 24 ধান রা 3 
" যারে যাইতে থাকে তখন-তাহার| গাইতে থাকে। যথা = = 7৭: i রা 
LE কহ শ্ৰল'ভাই-আমিন--আমির, ও ভাই সন্মীন ! 2 চু ৰ ৰ LR 
:':: ০৫০ লীরের দ্গীয়ু গেলে রাজা ছেলে পীঙ্ক কোলে, ৮ ৮ ০০, 
রঃ পাপের আগুণ নিবে যায় দরগা পুকুরের জলে। ৯৯:৯4... 8৯:24 
CS মঠ, GEE চি 
1,417. পয়দা কড়ি-চিড়ে মুড়ী লয়ে. চলে রুখে । 1 - " এ ০৮ ০এ৯এিনির্পক 25500 0 
.. রই ত হুইল দরগা বারের গীতার এখন শিমাখালী-রারের গীতাংশউুন।-ঠেত্র মাস 7. 
ভীষণ রৌন-পথে আশয় নাই, অথচ সদ্াঃপ্রস্থত শিশু লইয়া, নিরশ্রেীর হিন্ুকুলললনাগপ' 7 
বারে যাইতেছে? সজে ছুই একটি অপরিণত বয় বালকই বৃক্ষক । প্রস্তর সঙ্গিনী রমবীগণ. টি 
“দিগন্তে ক্ঠস্বর: মুখরিত করিয়া গাইতেছে, “আর সেই প্রথর "চৈত্র রবিকরদ্ধ মুহমান সমীর- . ০ 
* তাঁহ| ভাষ্বরের উত্তপ্ত গগন-আদন-পরযন্ত লয়! পৌছাইভেছে। - পথে মধ্যে মধ্যে কোন নাতি. ১ 
-ছায়াযুক্ত,ৰোপের আড়ে ব্মণীঘল্‌ বসিরা-সঙ্গের: রক্ষিত .রটের.উতগ্ত জল পান, করিতেছে, আর. -: " 
পারিবারিক জখহাখের আলাপ করিতে করিতে অদভূত মহিষা কঁহিনী মুক্তঞ্রাণে কার্দন.করি:: =; 
" 'তেছে। বীন সঙ্গিনী বলিতেছেন “তোর ভয়,নাই৷ -লো--গাঁছ তলার" )ধুলিতে-তোর স্বামী, রর 
পা ডা ননদ তরল পার ৰ 
, - হরি নামের লুট নিবি কে আয় ঠাকুৱের কুছে।; + 1:7০. ১70. 778 
দা টী ন যা থর সহ ঠা যা, বা জজ এ 
5 = উন যাগ ঠাকুৰ নাইকো কোন বাদে, মম : et হু 
ৰু আলো যত el চনত লয়ে. নু, উ এ ও 


পারা তুলে নিয়ে চল ভূৱগে- গিয়ে ভৰ) RE পা 
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যত নারী লোক সব যায়-শিমেথালি, হাতে পান গার গলি 7 
টি নৌ চালা 585৭ 


মন ১৬১২ ] নিরক্ষর কবি ও গম্যিকবিতা ৪৯ 
ছাটো পয়সা নিয়ে যায় বাজারের পর, কেনে পদ্মপাপড়ি-খব, 
কেউ কিনে বালা চুড়ি, কেউ কেনে পাচ্নহরি, 
কেউ বলে ওলো দিদি এবার বড় দূর! 
যত ফচ্‌কেবা সব নারী দেখতে যায়, "কোনটা কোন ভাবে দীড়ায়। 
জানে না ভক্তিতত্ব, নাহি তায় আত্মতন্, এই কথা পাচুদত্ত বল্লে দোষ হয় ৷ 
এই গীতটিতে নাঁনারূপ পদযোজনা আছে। এমস্তাংশ আমার বরণ নাই, অথবা যাহা আছে 
তাহাঁও সকল উদ্ধৃত করিলাম না, কেন না নিবক্ষর গ্রাম্য-কৃবিগণের কবি-নাধুরধয ইহাতে তত ৷ 
নাই। তৰে গ্রাম্যকবিতার একটা অংশ বলিয়া খাহ। উদ্ধ্ভ হে পঠিকপাঠিকা 
তৃপ্ত হইবেন, ইহাই প্রবন্লেখকেব অনুব্লোধ । 
অতঃপর বন্ধের প্রায় সমস্ত জেলার প্রচলিত চৈত্র মাসের "অটকগাত” উলেখ করিব বঙ্গের 
পাঠকগণ এখন একবার আস্গুন এই প্রসঙ্গে হিন্দুঞজাডিন দ্বেবদেৰী পুজার কতক্টা অংশ 
স্মরণ করুন। দেখিবেন যে হিন্দুজাতি ধর্মকাধ্যে কভদূব ্রন্ওধোর এবং নারে , 
দাস হইয়াছে। নট | চি 
চৈত্র মাসে “চড়ক পুজা” নামে একটি উত্প সম্পন্ন হইয়া পাক? 1" -এই চড়কের পূলায় দি ০ 


না পুজা হয়। কিঃ দুখের কথা, এই দিছেসাসনা আমার * 


শাক্সৃম্মত নহে? শাল, পেল, বাসি, হাজরা, শীল, ধল, 7 - 


'মেড়ার মাগী, চণ্ডাল প্রভৃতি লইয়া এই পূজার ব্যাপার নিপ ময়! ২ এভৰূভীত এই চডক 
পুজার অন্তান্ত যে সকল নিয়ম আছে, তাহার অধিকাংশই নী, ১২ কৰহারোপথোদ ; 
এমুন কি, এই পূজ্জাব যে গীতগুলি প্রচলিত আছে, উহীরও?৯নকভট। তার ধরণ 


বাজনা, সুর, তাল, শববিস্তাস নিতান্ত সাধারণভাবে : গঠিত৷ এ 


পুজার প্রধান পাঙ! সমস্ত দিন উপবাস থাকিয়া চৈত্রের ভীবণ রৌদ্ৰে' লোকে: = গে হে 
গীত গান করিয়া থাকে, তাহার সুর, ভাব, নৃত্য এবং পাবি বুদ শুনিলে হা , MEE 
উপাসনার অঙ্গ তাহ! আদৌ স্বৃত্তিতে আইসে না। বান্দা মহাশয় চাৰে বালি, ৭% ৯২, 
মাচিয়া গাইতেছেন যথ!-- |. 
১। উত্তর থেকে এলো দেবী লাল কাপড় গায় . রা 
হাড়ের মাল৷! গলায় দিয়ে পূজা খেতে চায়। "4 
পুজা না পাইয়া দেবীব দত্তের কড়ি. 
নারী লোকে দেও ছনু বল শিবের ধ্বনি। .“ . ১ 
২1 বোর ধানের আঁলিতে ছিল কটকটে ব্যাং ji ৷ ু 
লাফ দিয়ে এসে ধরল বায় বালাব ঠ্যাং । ৰ্‌ ৰ 
রায় বালা রায় বালা ধৰ্ম্ম অধিকারী £, ৬ NEE 
শিবের নামে ঢাক বাজাইয়ে নল হি হবি) ৮ পিই 


te 7 সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা . [ ১ম সংখা 


৩। ধুপ ধূনচি ধূপেব বাতি ঘট মঙ্গলায 
ধূপের গন্ধেতে গোপাল আমার কাছে আয়। 
আয় রে কালিকাৰ পুত গাছ নেয়ে ধূপ 
চড়ক পূজায় তোর হাতে আমার যতরূপ। 
আমার আসরে যদি না কহিবি কথা . . 
দোহাই তোমার, শিব ঠাকুরে খা সেবকের মাথা ৷ 
৪। গজানন ষড়ানন ছুই পুত্ৰ কোলে , 
ভাঙ্গ ধৃতুরা খেয়ে শিব নিদ্রা জান ভোলে ৷৷ 
ইহা ছাড়া বালা মহাশয় নারায়ণের দশ অবতার বর্ণনা করিতে বৈষ্ণব-কৰি মহাত্মা জয়দেবের 
উপরেও এক হাত চাল্‌ চালাইয়া থাকেন। এই দশ অবতার বর্ণনকালে বাখাগণ বন্দনা 
নামে একটি শ্লোক বলিয়া থাকে--উহাঁর কতকাংশ উদ্ধত করিয়া ৮০৮০১ 
করিতেছি যথা 
“প্রথমে নমঙ্কার করি দেলীর মহাস্থান 
যাট্‌ সত্তর মুদ্দা যার উনকুটি প্রণাম । 
পুরাণে আছে গুরুর নাম কইতে পারি কত 
ৰথ ৮ % ৬৯৬৯৬ 
দির * সক 
ওঠ ওঠ মহাপ্রভু নিদ্রা কর ভঙ্গ, . 
তোমার সেবক ডাকে উঠে দেখ রঙ্গ । 
_ কার্তিক গণেশ লয়ে আছ নিদ্রে ঘোরে, 
কেমনে করিব প্রণাম প্রভু হে তোমারে । 
‘প্রভু তোমায় বড় ভয় তুমি সদা নিত্য, 
জানি আমি সদানন্দ তুমি হে চৈতন্য ৷ - 
স + + ক্ল, 
বন্দন পূৰ্ব্ব দ্বারে. দেব দিবাকরে 
শত অশ্বে রণ টানে, যার অকণ সারধি ৷ : 
অন্ধকারে দীপ্তি হয় সদা করে গতি ৷৷ 
বিমুখ হইও না মোরে করিহে প্রণতি ). 
শ্রীমুরলীধর, জুড়ি ছুই,কর, প্রণাম সু্ধ্যদেৰ প্রতি ৷ 
চি ক্ল + = 
বন্দন উত্তর দ্বারে, কৈলাস শিখবে, 
" হিমালয় জানি ৷ 


সন ১৩১২ ] নিরক্ষর কবি ও গ্রীম্য কবিতী। ৬ 


ও ষিনি পাৰ্ব্বতী সহিতে, সদা নৃত্য গীতে, 
গায় তিলকাবলি ৷ 
ও শিব খেয়ে ভাঙ্গের গুড়া, মাথায়ে শশিচুড়া, 
আকুল সদা করে মেল|-- 
ও যার মাথাব উপর, সাপের বাজার, 
বিরাজ করিছে সদা । 
ও যাঁর করেতে ডুম্বরী, বাজায় ফুকারী, 
গায় বাঘ ছাল বাঁধা ৷ 
গীমুরলীধর, জুড়ি ছুই কর, প্রণাম করি শিবপদে ৷৷ ইত্যাদি 
এইকপ ভাবে কোন সময় শ্লোক, কোন সময় গীত গাইয়া বালা মহাশয় চড়কোৎসবে প্রধান 
পাণ্ডাগিরি করিয়া থাকেন। . এই সকল গ্রাম্য কবিতায় অনেকটা শিক্ষিতের ভাষ! প্রবেশ - 
লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার রচয়িতা এবং গয়কগণ যে পূর্ণ নিরক্ষর, তাহা যিনি 
চড়কপুজার কাৰ্য্য ও গীত গুনিয়াছেন, তিনি অতি সহজে তাহা বুঝিতে পারিবেন । এই 
সকল গ্রাম্যগীতির কবিগণ নিরক্ষর হইলেও ইহার! সাধারণের নিকট “চাষা পণ্ডিত” নামে 
পরিচিত। ইহাঁবা অনেক সময় ভদ্রলোকের নিকট থাকিয়া পুরাণের তত্ব এবং ভদ্ৰজন-ব্যবহৃত 
শব্দ শিক্ষা করে। এই জন্য ইহাদের গ্রধিত গীতে অনেকটা উচ্চ অঙ্গের শব্দবিন্যাস আছে । 
এত্যতীত এই চড়কপুজায় “অষ্টক গীত” নামে আর এক প্রকার গ্ৰাম্যগীত প্ৰচলিত আছে? 
প্রায় অধিকাংশ স্থানে এই সকল গীত অৰ্দ্ধশিক্ষিত অথবা 
টি শিক্ষিত গ্াম্যকবিগণ দারা রচিত হয়। চৈত্র মাস আসি- 
বার উপক্রম হইলে কৃষকপল্লীর পাড়ায় পাড়ায় এই অষ্টক গীতেব পেরাজ ( রিহাঁরসাল ১ 
দিতে শুনা ষায়। হিন্দুজাতির সর্বপ্রধান পূজা ছুর্গোধসব অপেক্ষা এই চড়কপূজায় 
রৃষকপসাজের আমোদ, উৎসাহ ও আগ্রহ অতিশয় অধিক। সাধারণ হিন্দুজাতি যেমন 
পূজার সময় বলিলে শার্দীয় উৎসবকে বুঝে, ক্লষক্সমাজ সেইরূপ চৈত্রমাসের দেল্‌ পূজাকে 
বুঝিয়া থাকে৷ দুর্গাপূজার প্রারস্তে যেমন উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত আমোদ হইয়া থাকে) চড়ক 
পুজার প্রারস্তে সেইরূপ অষ্টকগীত বালার শ্লোক কৃষকসমাঞে আমোদ উপস্থিত কবে। এই অষ্টক 
' গীতের অধিনায়ক অধিকারী হয় ত একজন নমঃশুদ্র, কিংবা জালিয়া, ধোপা বা মালো, উ্ধসংখ্যা, 
একজন কৈবর্ত। ইহাদের শিক্ষা গুরুমহাঁশয়ের পাঠশ।লার শিশুবোধ “দাতাকর্ণ” গল্পে পরি- 
সমাপ্ত ৷ কেহ কেহ বর্তমান সময়ের প্রায়ই মারামারি (প্রাইমারি) পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র। লেখা- 
পড়াবি এইরূপ উচ্চ শিক্ষা পাইয়া এই সকল অধিকারিগণ কোন গ্রাম্য স্বল্নশিক্ষিত কবির নিকট 
হইতে গীত সংগ্রহ করে।, অথবা নিজের ্রকৃতিজাত প্রতিভার গুণে কিছু সংগ্রহ করে। যখন . 
' অষ্ঠকের দল প্রস্তুত হয়, তখন ৪1৫টি বালক সংগ্ৰহ করিয়া নিজে যত্ধামগ্ত বেহালা কি 
ঢোলক বাঁজাইয়া গীত শিক্ষা দেয়। তাঁহাব পর কোন দেলুতের (চড়ক-পূজার গৃহস্বাসী ) 


৫৮০, | সাহিভা-গরিষৎপিকা ৰ . সদা 


বাড়ীতে এ৫ চার বীর) বাহ গাব, দের হার হননি নথ সু তাহাতে | 
- কপার গোট. ঝুনাইক দেয়, এবং কালিতে “পাটি: ডুরাইয়া-. মেয়েলী চুল পপরস্তুতপুর্বক: 


বালকদিগকে সাজাইয়া ‘অধিকারী: -গান : করিয়া বেড়ায় = অথবা, কোন কোন . >" 
সামা অরথশালী অধিকারী যাআর: দলের পুরান, পরি: খরিদ : করিয়া ছোক্র 

--; দিগের মাথায় মেয়ের টুপি .দিয়া..চুণ কালির, সঙ্গে রং ফলাইয়া গান করিয়া থাকে।. -. 
- “কলিকাতা অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উক্ত ধরণে এই চড়ক পুজার সঙ, বাহির হয়। : সাধারণতঃ 
_ অক গীতের অধিকারী ভারী পুথি পড়িয়া ছোক্রাগণের-সরকারী--করিয়াই বাহার “ লইয়া, ' 
থাকৈ ৷” চৈত্রের ভীষণ রৌদ্রে এই অষ্টক গীত গায়কগণের-কত আনন হৃদয়ে সুখের ফোয়ারা = 


: --- ছুটিতেছে, প্রাণভর। হাসি বুকভরা- কৌতুক লইয়া ইহারা লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে 


দেলুভীর-সঙ্গে নাচিয়া গাইয়া ফ্িরিতেছে।-এই সময়ে এই: গ্রায়কগণ কচি আম, নোনা) ফুটি, 


: : পৰ তরমুজ খাইয়া ঘটী ঘটী জ্বল পানি করিতে থাকে।। সুথের বিষয়, এত : অত্যাচারে (এই: :- 


} এট গার. এই গীতের বাঁধনি প্রায়ইএআট: চরখে/সমাপ্--তাই ইহাকে -অষ্টক: কহে. : 
১ পের লক ত্লিপদী অথবা” দীর্ঘ ব্রিপদী ছন্দে এই গীত গ্রথিত ।; যখন মধ্যে মধ্যে বাধিকগণ:ও - 


গুণেই হউক এই অষ্টক গায়কগণ বড় শ্ৰমস্নহিষ্ুণ। ০০" 


:গাযুক পিগুগণের কোন বিশেষ পীড়া হইতে গুনি নাই ইহারা কিন্তু বলে ‘যে শিরঠাকুরের ৰ 
দ্‌ কল্যাণে ব্যাধি হয় না কিনতু আমরা জানি মে আঁযোদ কৌতুকের - লয়ে শাস্তি থাকে. . 
: “রিয়া পীড়া প্রকাশ হইতে পারে না. যাহা হউক, দোতার পবেই হউক 'আর “কাস ১ 


 _এফটি-অইকের দলে উৰ্দ্ধসংখ্যা আগি লোক থাকে ইন নামক, ‘একজন ফুৰায়, রর 


অধিকারী অতি উরে প্আহা,বেম্‌” বলিয়া রীতের বাহার, দিয়া দৃত্য করিতে আরম্ভ করে, : .. 
 , তৃখন,জতিগন্ীর ব্যক্তিকে না.হাসিয়া থাকিতে-দেখা যায় না.। আমরা! নানারূপ- অষ্টক গীত '_" 
"_ গুনিয়াছি, টা ey 


এছ ২। শুন বৃন্দে সহচয়ী, = - জংশন কি; 3 নী 


নিৰারণ করিতেছি . রহ : ৰু 


" তোমা বিনে আর কারে কবে ; 


৭ য্থন প্রেম করিলেন দয়াময়, : 


জানাবেন _ ভকছেন সদা টা 8 


| 


রে  ললিতের জন্তে ফিরেএকিরে চায় = - ৬, 
১০ : দিন নি প্ৰভাত হলে গত দেখা, দিলেন কুঞ্ৰদারে, 


৭.৩০ ৷ 7475. ভামুলের দাগ দেখি স্তামের-গার্ম। ইত্যাদি , 


3 ২ যত সঁ গালা ) : কলসী কাখে সায়ি’সাক্ি, - 


তে 


{ 
রানের ৰা 
ত রি ৰ জনা ২ OT A TE asa 


মন ১৩১২] ' নিৰক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা ৫৩. 


বনমাল| দিয়ে গলে, বসি তমালের তলে, 
" দূর হতে তাই দেখেন শ্যাঁমরায়। 
আহেরীর নারীগণ, . জলে করে সন্তরণ, 
বস্ত্ৰ নিরে কদধ ভালে রাখেন দয়াময়, 
ও কানাই কাপড় দাও, দোহাই তোমার মাথা খাও, 
কুলনারী শরম রাখা দার । 
ইহা ছাড়া অন্ত্ূপ ভাবেবও অষ্টক গীত আছে, কিন্তু প্রীয়শঃই পৌরাণিক কাহিনী 
লগ! রচিত । সুতরাং ভতিবিভ্ত গীভ উদ্ধত কবিয়া পাঠকের ধৈর্য্যক্চ্যুতি ঘটাইব না 
বাসালীৰ শিশু-সন্তান হইতে মুসুর্যু বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই কবিতার আদর ও আন্বাদ জানে এবং 
বসি বচন! করিতে অমর্থ। এই দেশেৰ এক জন নিরক্ষয় কৃষক যেরূপ কবিতার আস্বাদ 
'অসুভও করি গছে এবং করিতে পা-ন-সেবপ শক্তি অন্ত দেশীয় শিক্ষিতের নিকট ছুলভি। যাহারা 
2828 দেখুৱা, এই ভীরু ঘৰ্লন আতির গৃহে গৃহে কত মনুষ্যত্ব 


বাবারা গন্ট দাও) লিখিতে বা বলিতে পট, সাধাবণ ভাবে তাহার্দিগকে লেখক,বক্তা, গ্ৰন্থ- 
কার ইত্যাদি ল'নে "ভিহিত করা হন । পদ্য সাহিত্য লেখবস্ে সাধারণতঃ কবি বলে। কিন্ত 
ধরিভে হইলে যে স.2ত্যে ভাৰ,ব্লম ৬ অন্ধ আছে, তাহাই কাব্য এবং তাঁহার লেখকই কবি 1- 
নির্দিষ্ট অক্ষবময় ব্য এইলে কিছু কবিতা হয় না। আৰব অনিৰ্দিষ্ট অক্ষরযুক্ত অসার গগ্ভলেখক- 
কেও বিত্ত এন্‌ৃব্য "লে না। যে লিখা ভাব নাই রস নাই আকর্ষণ নাই এবং সমাজ বিশেষের 
শিন্ষ| নাই, সে দে ওদের রমা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাচীন কালের ভারতীয় 
লেগ" সমস্ত দেশই পদে লিখিয়া গিয়াছেল। তাই দলিয়া যে গন্ধ লেখা আদৌ নাই 
লাহাও নহে। - | 

আমর! ব্গীয় শাহি আলোচল! করিতে গিয়। লিখিত সাহিত্য ব্যতীত আৰু একরূপ সাহিত্য 
দেখিত পাইতেছি। সাহিত্যের এই গুপ্ত অংশকে লোক গ্উপকথ” 
বুরখা (পুবাঁণকথা), উপন্তাস, কৃষকের ভাষায় “রূপকথা --উক্কথা* 
ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। ঘখন নদ-সাহিত্তয অতি শিশু, কেবল সংস্কৃত জননীর 
ক্রোড় হইতে বাছিব হইষ| হিন্দি পাবসি প্রভৃতি ধাত্ৰীগণের হস্ত ধরিয়া বেড়াইতেন, 
তখন এই উপকথা সাহিত্য-প্রস্তুত-কর্তার মুখ হইতে শ্রোতার মুখে মুখে শ্ষ,রিত 
হইত।, অস্ঠাপিও পঙ্িবানিনী কামিনীগণের মুখে এবং বৃদ্ধগণের নিকট অথবা কার্যহীন 
অলস যুবকগণের মুখে ' উপকথা শুনিতে পাই। যখন বঙ্গভাবার শিশুত্ব-বিমোঁচিত হয় 
নাই, তন যে সকল উপকথা রচিত হইযাছিল, উহা বঙ্গভাবার পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রায় অন্ধ 

শতাব্দীর অগ্রে লিখিত সাহিত্যের স্থান অধিকার করিয়াছে । 
"পুরাতন উপকথা-রচকগণ বর্তমান উপন্যাস (নভেল ) লেখকগণের পথপ্রদর্শক! পুরা- 


উপকম]। 


€৪. - সাঁহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা = [ ১ম সংখ্যা 
তন উপকথা বর্তমান উপন্তাসের রাসায়নিক উপাদান ! প্রাচীন রীতি এখন পরিমাৰ্জ্জিত হইয়া 
উন্নত হইয়াছে ভিন্ন সম্পূর্ণ নূতন একটা “কিছু প্রস্তুত হয় নাই। পূৰ্ব্বকালের উপকথা-রচয়িতৃগণ 
রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্ৰী, মন্িপুত্ৰ পাত্র, মিত্র, কোটাল, ব্যাঙ্মা, ব্যাঙ্গমী, রাঘব মতস্ত, তাঁলপত্রের 
খাড়া, ব্যাঘ্ৰ, ভন্ুক, সিংহ প্রভৃতি পণ্ড শুক প্রভৃতি পক্ষীর ভাবা লইয়া প্রস্তাবনা আরস্ত 
করিয়া যুবক-যুবতীর প্রেম বিরহ, বিবাহ, দেবভক্তি, পারিবারিক ক্ৰিয়া প্রভৃতি ব্যাপারে পরি- 
সমাপ্ত করিতেন ৷ 

- প্রাচীন উপকথা অদ্বাপিও বঙ্গসমাজ হইতে বিলোপ হয় নাই । এখনও বর্ষীয়সী পিতামহী 

এবং নিষ্বৰ্্ম৷ বর্ষীয়ান্‌ পিতামহগণের নিকট ব্যা্গম ব্যা্মীর কথা আর তালপত্ৰখাড়ার কথা 
ea এ দিকে আবার নিরক্ষর কৃষক সমাজের রসিক পুকষের নিকট “মধু 
মালার কথা” “কেশব্তী রাজকন্য"র কথা” শুনিয়া অনেক নিয়শ্রেণীর লোক মহাআমোদ উপভোগ. 
করিয়া থাকে। নিয়শ্রেণীর হিন্দুসমাজে হিন্দুভাবের উপকথা আর -সুসলমানী “কেচ্ছা” 
লইয়া গোলেবকাওয়ালীর কথা, শোনাভানের কথা--হাতেমতাই ইত্যাদি অনেক উপকথা 
প্রচলিত আছে। আরব্যগণ “কেচ্ছা” বলিয়া যে সকল উপকথা আরব্য বা পারস্ত উপন্যাসের, 
* ভাষা হইতে মংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, উহ! হইতেও বঙ্গীয় উপকথার 
অনেক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে । বস্তুতঃ যে সময় ইসলাম গৌরব ভারতে একাধিপত্য 
- করিতেছিল--মুসলমানী ভাষা যখন হিন্দু ভারতের এক মাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল, সেই সময় 
হইতে বঙ্জে উপকথা প্রচলনের মাত্রাবিক্য আরম্ভ হয়। মুসলমান জাতির কি বিদ্বান্‌, কি 
অবিদ্বান্‌ সকলহে কিছু কিছু খোস্‌গল্পতিয় এবং বিলাদী। উপকথা প্রস্তত-প্রণালী ইহাদের 
একটা জাতিগত স্বভাব অথবা ধৰ্ম্মৰিশেষের কাহিনী। কোরাণের *ইউস্থূপ সুরা” ইহার 
দৃষ্টান্ত । ইসলাম ধৰ্ম্মতত্বের সঙ্গে উপকথ| মণিকাঞ্চনের ভাষ সংযোজিত ৷ 

ভারতে যখন মৌলবী, মুন্সী প্ৰভৃতি বিদ্বতশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, তখন হইতেই আরব্য, 
পীবন্ত প্রতি ভাষার উপকথা দেশময় বাপু হয়। এই সময় হইতে চিরকল্পনাপ্রিক্স. হিনুক্কাতি 
কল্পনাদেবীর হাত পায়ের প্রসর দিয়া নানারূপ সাজশয্যার তাহাকে সাধারণের মধ্যে ছাড়িয়া 
দিলেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ উপকথা বলিতে বা লিখিতে গিয়া পুরাণের সরঞ্জাম লইয়া মুসলমানী 
উপকথার চুণ খড় যোগে বড় বড় উপকথা-গৃহ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। নিয়শ্রেণীর হিন্দুগণ 
রাজপুত্র, সদাগর ও সদাঁগর পুত্র লইয়া উপকথা কল্পনা করিয়া মুসলনানী পরী, ০০০ 
ভাষায় আরো ভাষা ফলাইতে লাগিলেন ৷ 

রনী বহ নাদত নি রবে 
আমরা নিরক্ষর ওঁপন্তাসিকের উপকথা! লইয়া অন্ত আলোচনা করিব। যে সকল নিয়শ্রেণীর 
লোক উপকথা প্রস্তুত করিতে লাগিল,ত হারা বর্ণজ্ঞানশৃন্ত--স্ুতরাং তাহারা যাহা রচনা করিল, 
তাহা তাঁহাদের সমাজের উপযোগী এবং তাহাঁদের সমাজের পূর্ণ আদৰ্শ। এই জন্য" প্রায় 
অধিকাংশ উপকথায় গ্রাম্যতা গুণই হউক আর দৌষই হউক, ক্রমে প্রবেশ লাভ ক্ৰুরিয়াছিল। = 


ধন চাচি) নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা te 
এই সমস্ত উপকথাগুলি শুনিতে আপতমনোরম বটে, কিন্তু উপসংহারে গিয়া উপস্থিত হইলে 
আর তাহার মধুরতা থাকে না! আমরা সাধারণ উপকথা হইতে যে সকল কৰবিত্বসয় 
সঙ্গীত এবং কল্পনা-কুশলতা পাইযাছি, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে গ্রাম্য-উপকথাও 
কতদুর নিপুণতার সঙ্গে প্রস্তুত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি এই সমস্ত উপকথা! প্রস্তুত করে 
তাহারা কে, কোথায--কেমন ভাবে ছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি, কেবল এইমাত্র জানি 
যে গ্রাম্য-উপকথা নিরক্ষর সমাজে অগ্ঠাপিও আধিপত্য বিস্তাব করিতেছে । 

এক দিন একটি অবস্থাপন্ন কৃষকের বাঁটীতে ডাক্তারী ব্যবসার জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম, 
সেই সময় এক রাত্রিতে কতকগুলি কৃষক আমাকে ঘিরিয়া গুড়ক খাইতে ছিল এবং “্মধু- 
মালার” উপন্তাস বলিতেছিল। আমি এক মনে তাহা শুনিয়ছিলম। উপন্যাসটী বলিবার 
সময়, বক্তা মাঝে মাঝে অতি উচ্চঃন্বরে গীত গাইযাছিল ; সেই গীতের কোনও কোনও অংশ 
অংশ আমার স্মরণ আছে এবং এই পুস্তকে লিখিবার সময় আবার বন্তাকে আনাইয়| 
গীত সংগ্রহ করিয়াছি। 

উপন্তাঁসটি অতি বৃহৎ, সেই জন্তু উহা উদ্ধুত হইল না, কেবল সংক্ষেপে উহার ভাব উদ্ধার 
নে ডন = গ্রাম্য কবিতার কবিত্ব দেখাইব মাঁত। _ 

গল্পটী এই 

এক রাজপুত্র মৃগ-শিকারে গিয়া! নি কোনও কুষিপল্লীর নিকট গিয়া উপস্থিত ' 
ইইয়াছিলেন। তথায় একটা পুকুরের ঘাটে কৃষককন্া মধুমালার গণে" মুগ্ধ হইয়। যুবক 
যুবতীর লালসাময় প্রণয়রজ্জুতে আবদ্ধ হইলেন। তাহার পর রাক্তপুত্র তাহার রাজধানীতে 
গিয়া উপস্থিত হন, রুষকযুবন্তী সবুনালা রাজপুত্রের বিরহাগিতে পুড়িয়া পুড়িয়া ভার 
অমুসদ্ধান করিতে থাকে । পরিশেষে ভা অতিক্রম করিয়া ষধুমালার সহিত রাজ- 
পুত্রের সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু রাজপুত্র তাঁহাকে পরিণেতা ভাধ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করেন। তখন মধুমাল! রাঁজপুত্রের পূর্ক্প্রণয়ের অভিজ্ঞানের স্বরূপ একটা অঙ্কুরীয়ক দেখায়, 
- কিন্তু ভাগ্যফলে চোর বলিয়া তাহাকে কারাগারে যাইতে হয়। মিলনের প্রথম দিনে রাজপুত্র 
মধুমালাকে ছুইটী অঙ্গুরীয়ক দান করিয়াছিলেন, তাহার একটীতে “বিবাহ” শব্দ, আর একটাতে 
রাঁজপুত্রের নাম অস্কিত ছিল। নধুমালা প্রথমটী হারাইয়া ফেলিয়াছিল, উহা বোয়াল মৎস্তে 
গিলিয়া ফেলিয়াছিল, প্রমাণ দেখাইবার সময় মধুমাল৷ ‘বিবাহ’ অক্ষরাদ্ধিত অঙ্গুরীয়কটা দেখইভে 
পারে নাই। দৈবক্ৰমে একদিন এক জালিয়া রাজপুত্রকে একটা বোষাল মাছি উপহার দিয়াছিল, 
রাজপুত্র যে বোয়াল মাছটা উপহার পাইয়া ছিলেন, উহা! মধুমালার বাটীর পুক্করিণীর মাছ; 
উহার উদরে দ্বিতীয় অনুগীয়কটী পাইয়া রাজপুত্রের সকল কথা স্মরণ হয়। তখন দধুমালা 
উদ্ধার পাইল এবং রাঁজপুত্রের পাঁটেশ্বরী হইয়া একেবারে সপুত্ৰ রাজবাণী হইয়া বসিল ৷“ 

এই হইল এই উপন্যাসের ঘটনা । ইহা ছাড়া ইহার আরও অনুষদ্দিক পাঙ্ডী আছে, 
সূল ঘটনা'হইতে পাড়ি গুলির বর্ণনায় কবিত্ব এবং কল্পনাকুশলতাঁর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 


EE 2 টিভি RN ত [রা | 
টু যায় বর উপন্থাসের_ গীতগুলির-মধ্যে মধ্যে অনেক উদচাক্সের কবিস্বাভাস- | 


'_‘আছে। উত্তম, অধমে না মিলাইলে” ঠিক সামঞ্জস্ত হয় না, এইজন্য আমরা আর একটা কথার _ 


. অবতারণা করিতেছি। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা উপাধ্যানে' আর :মধুয়ালার উপাখ্যান 


. অনেকটা মিল আছে! . শকুস্তণ। ‘খ্বিকস্তা- বস্ত-হবিণীর সঙ্গিনী ৷ মধুমালা কৃষককন্তা গ্ৰাম্য রা 


- গাভীর সহচরী ৷” “শকুজ্তলার প্রণয়পাত্র ভারতের সম্রাট রাজা ছয়স্ত,__মধুমালার প্রণয়াধিকারী- 


-. এক অজানিত রাঁজকুমারন.. শকুস্থলার সখী আজন্ম ‘তপোবনবিহারিণী: প্ৰিয়মবদা; অনঙ্বুয়া. '_ 


_ বনফুল, "মধুমাঁলার সখীও মালঞ্চ আর পুষ্প, গ্রাম্য বীথিকার ক্ষুত্ৰ শেফালিকা ৷” শকুন্তলা বনের 


লতা; মধুয়ালা". গ্রাম্যলতা, শকুন্তলা. স্বর্গের নিখুত পারিজাতি, মধুমাজামর্ত্ের ফুল্লমললিকা। ঢ় 


শর সন ু্ানাও উল. “শকুন্তলা পুত্ৰবতী, মধুমালাও পুত্রব্তী |: ছুত্বস্ত শকুস্তলাকে . 
_ চিনতে না পায়া এত্যাখ্যান ব্রিয়াছিলেন বাঁজপুর্ৰও মধুমালাকে চিনিতে না পাৰিয়া: বেশীর , 


ও £ ভাগ*কারাগারে-দিয়াছিলেন। রা 


+ “ ছিলেন, কিন্ত মধুমালা একটা অভিজ্ঞান দিতে নী. পারিয়া কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। - দৈব রি 
', হৰ্িপীরে শকুন্তলা 'সমাটুস্ৃতিতে : উঠিতে পারেন “নাই; মধুমাল| দৈবঘটনাম- রাজপুত্ৰের ' 


প্রন; পুনৰ্কার- অধিকার করিয়াছিল, এই ছুই আখ্যায়িকার এই স্থলেই বিশেষত্ব, এই স্থানেই - ৰি 


৷ অধুমালার উপকথা--অভিজ্ঞান শকুন্ভলার সঙ্গে এইকলপ ভাবেই,মিল হয়।'- : ৰ i 


ত _ "তাই ৰলিতেছিলাম, যে নিরক্ষক-কৰি এই মধুনালার উপকথা প্রণয়ন করিয়াছে; সৈ ব্যক্তি . . , 


৭ সস্ানোশেঠংনারশলতায় উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে কোনও অংশে নান নহে ‘এই 
| .. উপকথাটির মধ্যে জী ম্তহিক্‌ স্দ্ীত,আছে, বক্তা কথায়, কথায় গীত ধাইয়া” আমার নিকট, 


". নিরক্ষর হৃদয়ের কবিত্বপ্ৰভ| উদ্দীপিত- করিয়াছিল ।-রই- সূঙগীত্ত্ৰয়ের গুট-কতক চরণ ok ন 


'- আছে।- ত গার উর তির: 
ৰই উহ : ৯ বধু তোমায় কর্য রাজা বলে তরুতলে, বু রি 
| ৰ. ৰি ?- চক্ষের জলে ধুয়ে,পা মুছাব আঁচলে ১.7 :. 7,75১ ৯ 
67 ০০০22 5 বনফুলের মালা গেথে দেবো তোর গলে৷৷ | ডি হি 
"=" ১০৬ "= ৩ সিহাষনে বসাইিভে' দিব এই হৃদয় পেতে. - =, 7.4. 
4 < পিরীতি মরম মধু দিব তোরে খেতে; * + * ১7 
৮ ন -- বিচ্ছেদেরে বেন্ধে এনে ফেল্ব পায়ের তলে। ০১ ২. 
[ৰ “মাল আর পুষ্প এসে ফুট(বে কেওয়ার ভালে । ইত্যাদি -/ ',' 

'_ 5 7.7 .২। হেন-সোণার-বিলৱে কত ফুল ফুটেছে হারে । =, : - + '-. 

; , লড়াল-সরাল সোণার.পাখী চরে সেই ধিলেরে॥ | ২ 
চনক: কাল হানে সাধ্য গাধার বরে: তি লে Gs 
০ 777,012 24? ১754৩ না সোধায পাখীরে) = ২75. টন 
52 পাল সহিব কত আমি বণ নারে SG 


সন ১৩১২ ] বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা রর ৰে 


ও। আমার এই স্থখের সময়, মরা মালঞ্চে ফুল ফোঁটেরে'। : 
এমন ব্যথিত সই রে মোর দুঃখে জন্ম গেলরে ৷ 
সুখের দিন পেয়েও হায়, পেলেম নারে ।- 
নি'দকেটে চোর গিছলো ঘরে, ঘরের লোক সৰ পলাইল ডরে। 
আমার অঞ্চলেব ধন কুচো সোণা,খ*লে পগলো অন্ধকারে। 
ও যেমন কুমরেতে এনে মাটী, ছেলে,করে পরিপাটী-- | 
- কাচায় তার রং মেসেন| মধুযালার ভাগ্যে আজ বুঝি তাও হ’লো না” 
বদ কিন্ত মধুমালার উপকথা শুনিবার সূম্য 
NE RN HLS নিরক্ষর-রচয়িতাকে কবি বলিতে আব 
' দ্বিধা থাকে না। যে সকল উপকথায় গীত সকল সন্নিবিষ্ট আছে, উহা ধিনি শুনিবার ইচ্ছা 
_ করেন, তিনি কোনও কৃষিপল্লীর রসিক ব্যক্তির নিকট শুনিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এখনও 
_ বঙ্গদেশে অনেকাঁনেক নিরক্ষর ব্যক্তি উপকথাপ্রসঙ্গে কবিত্বময় গীত গাইয়া সমশ্রেনীর মধ্যে 
সম্মান লাভ করিয়া থাকে, উপকথা-সদীতে বঙ্গদেশের কৃষিসমাজ, পূর্ণরূপে শিক্ষিত কবির 
উপন্াস পড়া শিক্ষিত অর্দশিক্ষিত ভদ্রসস্তান হইতে শতগুণে আমোদ ভোগ করিয়া থাকে। 
এই দেশের তৃতীয়াংশ অধিবাসী এখনও সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত এবং চতুর্থাংশ সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর ) 
- ইহারা এই উপকথাংসঙ্গীতে এবং উপকথার গল্প শহরীতে নিমজ্জিত, হইয়া উচ্চ অঙ্গের.উপস্যাস- 
প্রিয় ভদ্রলোকের অপেক্ষা পরম সুখভোগ করিয়া থাকে! (ক্রমশঃ) 
শ্রীমোক্ষদাঁচরণ ভট্টাচার্য্য । 


স্পা শটীটি 


“বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাঁথা। 


র্গার শীখাগরা। হাত বাড়াতে নারি। 
সত সঙ্গে রস রঙ্গে বৈসেছেন ভবানী । দুহাতে ছগাছি, শঙ্খ দেহ পরি। 
বিনয়ে বলে কুতূহলে শুন সকল বাণী। হাসিয়ে হর বল্ছে শুন হে শঙ্করি। 
. তুমি ত শুইয়ে,আমি ত মেয়ে,থাক রাত্রিদিনে । আমি কড়ার ভিখারী ত্রিপুরারি টঙ্ক পাব কথি। 
তোমার কাপালে পড়ে আমার আমার সম্বল সিদ্ধিঝুলী আর বাঘের ছালা-। 


সাধ নাইকো পুরে। এক ডুম্বক হাতে শিঙ্গা গলায় হাড়ের মালা। 

রূপা সোণা অলঙ্কার না পরিলাম গায়ে । আমি তৈল বিনে ভস্ম মাখি অন্নাভাবে সিদ্ধি৷ 

৷ শিবায় মরে দেবের মার্ক - রস্ত্রাভাবে বাঘছাল কোঁমরেতে বাদ্ধি। 

হাত বাঁড়াতে মরি লাজে। '_ এঁড়ে বলদটের দাম রে কাহণটেক্‌ কড়ি ৷-- 
I 


ৰব 


৫৮ 


৯ 


pe 


আহিতযপানিংংপত্িকা - সং 
যে না কেচুলে হবে গোঁরীর ' : এ ETE ETE 
| কী এবগাহি এথের কট এখন-না হয় গৌরীর দানের আড়ম্বর ৷ 
গৌঁরীমেয়ে স্বতস্তর| কেবা গুণ্তে পারে. ও শীখারী সাবধান হয়ো । . ' 
: আপনি পরগা শখ মানা নাইকো মোরে: এ সকল কথা মানুষ বুঝে বলো । রর টু 
'" তখন ভোলানাথকে 'গৌরী দিচ্ছেন গাল1_-:. কোথা গেলি পদ্মা আমার কথা পুন্‌ ৷" 
দেবতা হয়েকেবা করে শ্মশানবসতি। ন ০25 ৃ 
দেবতা হয়ে কেবা মাথে ভূষণ বিহৃতি। j বাড়ীর রাহির কর। ১, 
(দেবতা হয়ে.কেবা যায় কুচুনীর পড়া. টাক নাহি নিব পড়ি লাহি নিৰ 
. - দেবতা হয়ে কেবা হয় পরনারীহরা। : .. শের বৰলে এক স্তি বাসৱে, বঞ্চিবৰ = 
না '_ থাক্রে ধুচুনীর পুত কুচুনীর মাথা-খেয়ে ৷" | 
ক ক্রোধ করে যাব কাল ছুটি বাছাকে লয়ে | নীল | 
,  ফোলে নেন কার্তিক হাটনে নেবুদ্ধর। ঢা SA 
| ক্রোধ মুখে যাচ্ছেন গৌরী মা বাপেরি ঘর। | কপ কত ১০.7 
_.অষ্টসখী মেনকা লয়ে বসেছেন, আপনি । . | কী তলে বিহাঁৱেদ পাটী ।.. 
ৰ '_ কোথা হতে এলেন মা ভবানী ES ফুটুক কর্বীর ভরুক সাজি। - 
"' তৃথন বিশ্বেখর'কুরেন অহুমান। . . - মেল্লেনী’হে এত এত ফুলে কর্বে কি। ll 
:', বিশাহিকে ডাকে করান শখের নিৰ্ম্মাণ” হিট 
' মধুল মুল চিতল দাতা, < ১: ১ উপর তলে বিছালেম পাটা 
4 ন হেত খাজে বে ফি 
, '; শঙ্খ নেবে শঙ্খ নেবেএকথাটা বলে । ৷ আমার ঘেটুর বিভা হবে পুষ্পের ছাউনি। ঢ় 
ও শাখারী আমি'নেৰ শঙ্খ | চাপার তলে বিছালেম পাটী ৷ এরা 
এ শব্দের কৃত নেবে টঙ্ক।.' : ফুটুক চাপা ভক্কক সানি । i 
এ পম্খ পরগা তুমি উচিত বলে মনে ; মেলেনী হে এত এত ফুলে করবে কি: 
. এশখেে আছে হীর মুক্ত ঝালর গীথা ৷: আমার ধেঁটুর বিভা হবে পুশ্পের ছািনী। নবি 
. অঙ্থের নাম শুনিয়ে মহামায়ার এ রর 
| - = আকন হলো চিতি । | ER A EE “নেপুৰ” ৰ 
ভৈল কি বের হলেন ভবানী, ' কৃছে। এই চৈত্ৰমাসের প্রথম দিবস হইতে আরব্ধ 
৷ তৈল জলে'হস্ত মলেন ঠাকুর পশুপতি । : ৷ হয় সত্ৰোস্তি পযন্ত থাকে, এবং নুতন. বৎসরের 
দিছি রান ২00. অৰ্থাৎ বৈশাখ নাসের প্রথম দিনে বিসৰ্জ্জিত হয়। ' 
দে ধারী মত করেন বার। পুজা” কুদারী বালিকাগণের একটা অভীক 
'_ মহামায়ার হাতের শখ না বের হয় আৰ । -- ০০০০০ 


সন ১৩১০] 


[২] 


বাজারে বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি। ওরে চুড়ামণি। 
করবীর ফুল ফেলে মারে ঘেঁটুর বদন চাইয়ে। 
নানারঙ্গের বাজ বাজে, ভাল রঙ্গের বাজ বাজে, 
আবাল রঙ্গের বাজ বাজে রে। 
বাজারে বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি। ওরে চুড়ামণি। 
টগরের ফুল ফেলে মারে থেঁটুর বদন চাইয়ে। 
নানারঙ্গের বাজ বাজে, ভাল রঙ্গের বাজ বাজে, 
আবাল রঙ্গের বাজ বাজেনে। 
বাজারে বাজিছে শঙ্ছের ধ্বনি। ওরে চূড়ামূণি। 
টাপার ফুল ফেলে মারে বেঁটুর বদন চাইয়ে। 
নানারঙ্গের বাজ বাজে, ভাল রঙ্গের বাজ বাজে, 
আবাল রঙ্গের বাজ বাজ রে। 
[৩] 
সোশার খুরি তেল-হল্‌দী রূপার খুরি চন্দন। 
এখানে স্বান কর হে গোসাই ঈশ্বর মহাদেব ৷ 
কিবা আমি স্নান করিব হে গঙ্গে 
আমার ঘরে আছে দশবাই চণ্ডী 
তাকে দেখে বড় ভয় লাগে ॥ 
আদা না কুটেছি জিরারে জিরা মুখে মিলায়ে যায়। 
" এখানে ভোজন করছে গৌসাই ঈশ্বর মহাদেব। 
কিবা আমি ভোজন করিব হে গঙ্গে, 
ভোজন নাই আমার অঙ্গে, 
আমার ঘরে আছে দশবাই চণ্ডী 
তাকে দেখে বড় ভয় লাগে ॥ 
গুয়| না বেড়েছি জিরারে জিরা 
মাথায় পানের বিড়া, | 
এখানে মুখশুদ্ধি কর্‌ হে গৌসাইউশ্বর মহাদেব। 
কিবা আমি মূখ্শুদ্ধি করিব হে গঙ্গে, 
মুখশুদ্ধি নাই আমার অঙ্গে, , 


বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা 


আমার ঘরে আছে দশবাই চণ্ডী 
তাঁকে দেখে বড় ভয় লাগে ॥ 

[৪] - 
সুবৰ্ণ কাচের গড়াদং রে মুক্তা পাটের শিকিয়া! 
কৃষ্ণের কান্ধে ভার দিয়া চলিল রাধিকা ! 

বে হরে রাম রাম। 
দেখিয়া সাগরে ঢেউ কাদে গোরালিনী। 
ভাঙ্গা লা মোর ফুটা লা মোর ফুটিঙ্গের খুনী । 
ফেলাও রাধিকা দধির পসারি নৌকা হৌক খালি 
রে হরে রাম রাম। 
দেখিয়া সাগরে ঢেউ কাঁদে গোয়ালিনী। 
দধি আন্লেম দুধ আন্লেম নৌকা! হৈল ভারি॥ 
দধি আমার গোটা গোটা দুধ বটের আটা ৷ 
কৃষ্ণের কাধে ভার দিয়া চলিল রাধিকা । 
রে হরে রাম।রাম। 
দেখিয়া সাগরে ঢেউ কাদে গোয়ালিনী ॥ 
অন্নপ্রাশনেব মাঙ্গন্যগীত। 
[১] 
মায়ে না সুধি করে ওরে ছেলে কুঙর রে। 
কোন্থানে পোহাইলা নিশি রে? 
মাগো না গেলেম হাটে, না গেলেম বাজারে» 
না গেলেম চন্ত্রবালিকার মহলে গো! | 
ওরে ছেলে কুঙর রে! 
কি কি পেলে দানে রে? 
থালা পেলে, কারী পেলেম,আর পাবকি গো। 
সংসারের সার পেলেম, কোলেরি কৃষ্ণ গে! । 
[২] 
বত্রিশ গাভীর দুধে পরমান্ন রেঁধে ছিলেম বড় রঙ্গে 
সেহত না খেলে ছেলে বড় কিবা দোষ পেয়ে} 
তবে মা আমি এ ক্ষীর খাব। 
' তোমার দানের সাড়ী যৌতুকে পাব 
তবে বাব! আমি এ ক্ষীর খাব! 


৫৯৯ ৮7 
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জনা মহ 


“বিবিধ. 


2 টু ৷ 


ৰ] যে ছেলে বেতার ঘাড়ে চড় নাচে 


ay 


রি কি] 


৷ |." বার জবাব সবে টুটে। 


: বিজ্গাৰ ফুল সীজে ফুটে, 
টু ৷ ও 
দু ভা তে দিলাম ঠাই। 
"_ ফা আছে চেৱে বি নাই। 
পুরি] ৰ: 
কে, ভোজনে দেড়ে ৷. * 
পাত পাড়িত মেজে ফুড জী 
ৰ [el] es 
০! কিসে আয়া কিরে হন। 
ঠাকুর দাদার, কথা শুন । 
2 লাজ 
২ কি কহিব হে সৰি করম কো বাত: 
, বিধি করিলা কুপোষ্য হাত। = 
[a]. 


- [৮]. ৰ 
জল চিকণ হাতে, পথ চিকণ পায়ে। 


পরে নারী চিকণ, ছেলে চিকণ মায়ে | 


ও, [গু 
- হরি আছেন কৌন্ধানে 17. ' 


বক চান নও নাহ +; 


২১]. টি 
'_." চোকোঁ চোকী বত: 
| মন পুড়ে ততক্ষণ. 


__ ঘাটায় গেলে আধেক মন। ; রর ৰ ss 
"_'বাড়ীতে গেলৈ ঠন্‌ ঠন্‌. ত তা, 


৷ হার হী দে ভার পথের পরি... 


হাট তা হে তার কাহারও কেহ 
Ts | 


উর বারি, এ সী 


বাঘ নয় বাঘ নয় ঢৌপায়া কুকুর... 


কে দেখেছে কে দেখেছে দাদী দেখেছে। 2 
“দাদার হাতের তীর কাম্টা ফেকে যেরেছে। : ব্‌ 


, [so] ue 
নাকের নোলক নাকি পাতিলে জাল 
একে চলে গেল রাধিকার বাড়ী _ 


ফেক হস লা. 


ৃ লি 


মারতে সখী মারতে সখী সৰ্কৰসীয বেটা “ 
এক্বা, পেয়ে, যার্তে টাও বড় বুকের পাটা 
এক বনপই দুবল্লই লাগ হড়াইডি। 

টা সি 


ঢ় পদ্মডাঙ্গার ব্ন্ধানে ৷ Fe db ন ৰি 
সেখানে হরি-কি কৰে ?; 17 ৮:00 


ক 


ৱঁ 
সন ১৩১২] 


1১৪ ] 
বাবারে কাকা কেনে নিলে টাকা । 
সাগরদীঘীর জল বহিতে কাকাল হলো বাঁকা। 
মাগো মা বাবুর দেশে বিভা দিলা ছাতু খার না। 
1৯৫] 
বগারে বগীরে এবার বড় বান। 
ডালা দেখে ঘর বাঁধ নো খুঁটে খাব ধান। 
বগার মাথায় লাল পাগড়ি বগীর মাথায় চুল। 
সত্যি করে বল্রে বগ! যাবি কৃত দূর। 
আমি যার বিলে বিলে। 


"দুটি কাতলের মাছ ভেসে উঠেছে ৷ 


দাদার হাতের ফেললড়ী খাঁন ফেলে মেরেছে। 
[১৬] 
হুধ মিঠে দই মিঠে আর মিঠে নবনী । 
সংসার দুর্লভ মিঠে মা বড় জননী । 
কাচা সোগার বরণ গর্ভর তাইত এলো না 
সাধ করে দিলেম নিমাই হাতে তার বালা ৷ 
নদীয়া বালকের সঙ্গে কে করিবে খেলা । 
[১৭] 
আমার খোকন বাবু লক্ষ্মী। 
গলায় দিব তক্তি। 
কোমরে দিব হেলা । 
থাকুর থুকুর করে আমার বড় মামুষের ছেলা। 
[১৮] 
তমাকু কুট! বল্লভা ! 
জগজ্জীবন হুল্পভা ৷ 
আশ পাশ মাথার বেদনা । 
গাঁগড়্া হতে এলো তমাকু পাটনা হলো থানা। 
এক ছিলিম তমাকু নিয়ে দশ জনাঁতে খায়। 
পথের পথিক রে বেটা, সেহো রহে যায়। 
আম নষ্ট, বস নষ্ট, ধৰ্ম্ম নষ্ট, ,বায়। 


ৰ 


বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা - ড় 


[১৯] 
আমার খুকী দুধের সর। 
কেম্‌নে যাবে পরের ঘর। 
পরে মারলে গালে চড়। 
গাল কর্বে চড় চড়। 
খুকী আমার বল্বে যে 
হে বিধাতা আমার মরণ কর্‌ কর্‌ । 

[২০] 
পানকোঁড়ী পানকৌভী উঠ উঁঠ । 
জামাল এলো পিঠা কুঠ। 
আস্মুক জামাষ বস্সুক মাটি । 

৷ তবে দিব পরের বেটা । 
পরের বেটী নড়ে চড়ে। 
সাত সতীনে ডুবে মরে । 
[২১] 
মাগো মা ঘাটে যেওনা, ফেউর এসেছে। 


ফেউরের মাথায় পাঁকা চুল দাদা দেখেছে । 
ছুইটী কাতলের মাছ, লফ_কে উঠেছে । 


একটি হলেন গণেশ ঠাকুর একটি হলেন টিয়ে। 


টিয়ের বেটা বিভা দিলেন লাল সাড়ীখানি দিয়ে। 
ভাত বড় রান্ধেন টিয়া ব্যঞ্জন বড় রান্ধেন। 
স্বামীকে ভাত দিয়ে দুয়রে বসে কীদ্‌ছেন। 
কাঁদছে! কেন কাদ্‌ছো কেন, আর এক মুট খাও। 
সাত দুয়ারে কেওয়ার লাগায়ে মায়েরবাড়ী যাও। 


.দ্ামিলের আলা মালা মলিদের ফুল। 


ঝারে ঝুরে খোঁপা বাধ্বো হাজার টাকার মূল। 
[২২] 
শাক তুল্তে গেলেম। 
দল দলিতে পলেম। 
লজ্জার কারণে আসি ঠাকুদাঁদা বল্পেম। 


[সা 


৬ = 
হে চি; ত [২৬] 
_. এখনকার য়ে অলঙ্কার, নৈ সৈ সৈ আর কিছু কিেখেছ্মাটেকুরলে? . 
. চরণের উপর,চমত্কার। :- ' সারি সারি মেয়ে বসেছে আউলা দিচ্ছে চুলে ৷ 


নাম পারেতে খুজরী পাতা । ” 
__ উপর পায়েতে কলস্‌ কাটা? ৷ 
' ৰূনস্‌ না থাক্লে বল্তে বা কি, 


" ঘটিরউপর তেলের বাটা, মাজত অ ৰ্লাখা। = | 


শাখায় কোলে করণ ঝুলে, সারে শর দেখা। | 


2 কাহারগলায়মাল| কাচলউলা,আটিবজয়ার কুকী : 


'_; এত ভৃলঙ্কার দিয়েছেন,গতি। - ভাল করে ঘষিও তার গাথন গাঁথা রূগী। =". 
_ দানা দান! কাড়লী।- "=. চৌলে চৌলে জল দিচ্ছে, ও মে গৌর গায়ে। : 
. মরদানা, তেখরী, পুহটী ৷ ৷ - গা বহে বহে পচ্ছে ধারা মগ্ন হচ্ছে তায়ে। . . 

; গলার সাজ কতৃকগুলা),. _ ঘোষ্টা টেনে ডুবটি দ্বিলেম, লাজ করলেম কারে। : - 


' দাবৰ ফাল কি | ৷ 
স্বর্ণ সিথি, কলাটে পেড়া। 


'_, নাকের সাজ কতকগ্ুলা । 


... কর্লা ফুল, দায়মল কাটা। - 
, কাণের সাজ কতকগুল| । 
ফুল বুম্কা পিপলপাতা : 


: গানই চার বকুলের ভারে), 
গু | 
a জ্ল খাচ্ছেন, টার 


রা আর গলায় বিবেড়ী। | 
আজ থাক বাছা তুমি চিড়া চন্দন খেয়ে। = 


_. কাল বেয়ো বাছা তুমি দুধ পাঞ্চ খেয়ে। . 
_ মা ত নিন্দুরী সিন্দুর'পরাচ্ছেন। ' 


রর সী রস বাপ ত গুরুজন নৌকা সঁজাছেন। 
শা আপ, 
[২৪] - ০০ 
কি খাবার মন বাবু কি খাবার মন। .  " - [২]. | 
হাটের চুঁচড়া মাছ, বাড়ীর বেগুপ।. . রা রানি মম, 
সে খেয়ে খেকো বাবর: এত্‌ই নাচন।, তোমার বাড়ীর কাল কুজ, কাশ বন্‌ বন্‌ করে) 
[২৫] কেন রে কালুয়া বাদর তোর পা ? , 
চু . 51. 2 যথনি আন্বে সাধের কুটুম তখনি বাঁ ব'।1 ' 
- * বাপ বন শ্বশুরের নাতি৷ ৰি 
দিন ছিলে বডি এ i ক্ষণে বসি, ছানি 
| হর্লিদ্ৰার বনে ৷. - ডি) ল্‌ ৰ '- , [২৯], 
মায়ের বিক্লি গুনে । | সুকুকু কাৎ রা 


, এলেমূবলে বনে । ২... - = + নারির EL 


কালায় ভিজা খাব না, চিড়া ভাজা থাব। 


AES ৫ 7 
ৰ ৰ; ৮2 টৃ ৰ 
সেন ১৩১২] বিবিধ প্রচলিত প্ৰাচীন গাথ| ,.৬৬ 
" খুকীর আমার'সেখিয সিংহাসন, কপার বটি {= চিড়াতে ধ্যান। বুড়ী ঢেকি ধরি টান্‌। 
খুকী আমাৰ পৌলরে, টোলা পড়শে ধর রে। নাক কাটিতে ভালরে বড় মানুষের বি । 
[ ৩০ ]: | | | [৩৫] 
চন্দ্ৰবাণা ভণ্ড ভাল| মায়ে খুলে নমি। ০? চাদ মামা চাদি মামা! ভোরে দুহায়। 
বিরস বদন চন্দ্রবালা মণ্ডাখাবার চান । এ" এক থুকীর বিভা দিব ষোল বিহায়! 
৷ [৩১] ধান হলে পাতান দ্বিব।' 
যায় খুর্‌ খুব খ্র খুবা। ধীৰ জিনা. 
ভাঙ্গলে। খাটের খুড়! । দুধ খাবার বাটা দিব। 
টুট্‌লো পাটের তোড়। | বদ্‌তে পিড়ি দিব। 
চাদ মুখ দেখতে এলো সৈদাবাদের লোক! খুকীর কুপালে আমার টুক্‌ দিয়ে যা । 
সৈদাবাদের লোক বলে কি কি'গহন| ? LR 
শাখার উপর বাজুবন্য, গলায় হাসলা। নিন্দ যা নিন্দ যা ডোমের পালা । . 
ভিন, সাত ভায়েৰ বহিন তুমি হরিশের চালা । 
| চাদ পাড়িয়ার কেনে ম! বাপ হাঁরালেম। 
ওরে আমার ধনখানি i 
9 বাবি পেটারীর কেনে জাতি মজালেম। 
[৩৭] 
ধন ধন ধন ধনা। 
এরর থুকী আমার কৈ? খাটে শুয়ে এ | 
আমার কোন্‌ বাড়ী? 
না কেন ভিন্কা খুকী কানে দিব সোণ! চক 
০৪১ | নষ্ট হৈল চিনি কপূর, অম্ল হোল দৈ 
[৩৩] খুকীর আমার কোন বাড়ী 
মাগো মা ঝউ বনের হাউ এসেছে। আগা পাছা ফুলবাঁড়ী। 
হাউ নয় হাউ নয়, বুদ্ধি বলছে। ডাক ডাক বোধ করি। 
দাদার হাতের লাল লাঠিখান ফিকি মেরেছে। কুলীন কনা ঘান করি। 
গলাতে রক্তমালা তক্ত গেয়েছে । শ্‌৬] 
কারবাদের রসবতী জলকে নেমেছে। তাল কাটে কি খেজুর কাটে কাটে বনখাজা। 
সত্যি করে বল কনা তোমার বাড়ী কোন্পাড়া? হাভীর পর ঘোড়ার নাচে চাম চিলিয়া রাজা। 
আমার বাড়ী মধ্যি গা ৷ জারা 
আস্তে ডাহিন, যাইতে বা। [৩১] 
[৩৪] ' খুঘু মলো ঘুঘু মলো ঝাল পিঠালী খেয়ে। 
নিন্দা নিন্দা সোণামুখীব ছা। আজ ঘুদুর অধিবাস, কাল ঘুঘুর বিয়ে। 
তোর মা হাটে গেল, কালার ভিজা থা। ঘুঘুকে লয়ে গেল ভ্যাংরাকোলের মেলা । 


* খালকবালিকাদিগের ভ্রীড়াবিশেষ । 


| ৬৪ ৷ | ৰ | রাহি পরা 


উল নে ছে - 
. হাতে দেবশীধা-মোম-লেগেছে। ৰ 


- আজ তুমি-থাক বাছা’হুধপাহহ। বয়ে ৪. 
", ;কাল(ভামায় লয়ে যাবে সংমার-কীদায়ে। + 
“আগে কীঘে;ৰাপ মা, পিছে কাদে পর।- 
পর পন্তে জে অন, যাও সুরের ঘর। ৷ 
বরের বরের, বেতের ছাউনী. | 
LE _ তার তে বৈযে, আছে ইশঘানমিনী।. 
৭ হক. 
মল ৰ ন 
। ; ভাকেবা ব্রি কি। .. } 
. ছোট বৌ মহাতাগাান ৷. - 


Ee ... -সকলেরি-প্রাধন। - 


.  মারতরবৌকািযাল ধুরে।. | 
ৰৌ বলিভে বোনে উঠে. চং 
75271 

ড্ৰ ৱি 

ত" ৮ _ -আতুল্যির কুলি, বৌনা ৷, 


এগ পি ৯ 
৷ বাধার দিন কা লাকা : , 
রি এমন ইচ্ছে করে বাবা গলায় দি-কাটারি। 


[৪২]; 
দুদু দোগারটি 


পু ; $ম্পামহী রেলের বটা | সু 
নোণায় গড় বি পার গড়বি। সু 


বা দি . 
- [ise] 


মে ছেলে, জেঠ, তি 
.. গেছিল সবুর বাড়ী ইয়ে এসেছ মোটা । রা 
' | কি-যলিব:জেঠী, ভোজনের কিবা টা। ' 

রি 


উর জনন কোটিৰ তি 


ৰ সংখ্যা রি 
বারের bE 


বা 
, গলাতে সুওমালা রক্ত চুষেছে।' ন Et 


শুধু তেওয়ার জল বর! ভাজেন তৈলে। 
বড় মতের ভিন নাকে একটা তিলক ।- 


_ অল ছিটিয়া বিছানা পাড়ে চোকে আসে নিলা! 


[৪৪]. " 


. রস কাপড় চলে ফঁয়ারমনতুনালি তাহাতে 
| . চল সখী দেখিতে কদম, তলার,ঘাটেতে | 


L ৪& "], ৷ ৮ টী 


| “বাম হন্তে তেলের. খুরী. ডাহিন হন্তে, থৈলা । ৰু 
কোনুখীনকার পানয়ী মাবিরে তুলে নিলে নৌকা. 
"কেঁদনা কেনা সাধুঃ তুমি কানন ক্ষেমাকর।, , 
ধীরে ধীৰে নৌকা বাহরে গৌরীর কাদন শুন, য় 


[ ৪৬] 


“কার লেগে বাড়াল্ম রে কাল রে তুলসী । - 
দত | 


'. মা আমার কে লয়ে যায়; 
সোণা আমার কে রয়ে যায়।- 
মা কাদে বাপ কাঁদে লেটারী সাজায়েন, - 


“মারে মোর কে লয়ে যায়৷ " 
সোঁণারে:মোরি কে লয়ে যায়, 
1৯8] 


গে জৰ. : ঢ় 


ছখান কাপড় পেপি ছবৌকে দিলি... 
. _ আপুনি মরে জাড়ে গৌঁতে )'- 
: কলার গাছে আড়ে। 
ফলা-পড়ে-ধুগ্‌ ধাপ্‌ ৷, বুড়ী খায় কুপ্‌ বাপ্‌। 
চি: '_এক নের'আটা, ছুসের পাটা :_. 


০ 
উন 


0, ' বৈষ্দব দাস ও উদ্ধব দাদ" = ৬ 


A 


বৈষ্ণব দাঁস ও উদ্ধব দাস 


বধীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীধুক্ত অগদ্বন্ধ ভদ্র মহাশয় কর্তৃক সঞ্চলিভ 
জ্রীগৌবপদতবঙ্িণী নামক গ্রন্থে "শ্রীশ্রীপদকল্পতক” গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য, 
সুকবি পদকর্তা বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাগের জীবনী সম্বন্ধে যে অতিসংক্ষিণ্ত বিববণ লিপিবদ্ধ 
হইরাছে, তাহা পাঠ বরিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম । দুঃখের কারণ এই বে, ভদ্র মহাশয়ের 
বৰ্ণিত তাহাঘের জীবনবিবরণ অতিনংক্ষিপ্ত হইলেও উহাতে অনেকগুলি ভ্রম রহিবাছে। 
প্রস্থ এ ভ্রমের উপৰ নির্ভর করাই ভদ্র মহাশয় পদকর্তী বৈষ্ণবদাসেব “শীগ্রীপদ- 
কল্পতক” গ্রন্থ মগ্ধনন় উপলক্ষে একটু বিন্ধপ কটাক্ষ প্রয়োগ করিয়াছেন! | 

বঙ্গদেশে ইতিহাসচর্চ্চার যেকপ অভাব, ও ঁতিহাসিক -ব্যক্তিগণের প্রকৃত বিববণ সংগ্রহ 
যেকূপ হুবহ, তাহাতে এপ ভ্রম থাকা বিশ্বয়ের বিষয় নহে। সম্প্রতি বাঙ্গালা সাঁহিতে। 
স্বাধীনভাবে ইতিহাস-সন্তলনেব চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, স্থানীয় লোক'দগের সাহায্যে আনক 
প্রামানিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়া তথ্যনিৰ্ণয়ে সাহায্য, কৰিবে, এই আশায় গৌরপ্দতরদ্দিণীর 
সঙ্কলনকৰ্তী৷ অদ্ভুত পরিশম ক্রিয়া যে গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার ভ্ৰম সংশোধনে 
সাহসী হইলাম । | 

ভদ্ৰ মহাশয়ের প্রথম ভ্ৰম এই যে, জীনিবাস আচার্য্য বংশসন্ৃত_ পর ভনযুোম্ব-সঙ্কলধিতা 
ত্লাধামোহন ঠাকুর: বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদীসের শুক ছিলেন; কিন্তু উহা ঠিক নহে। বৈষ্ণব, 
দাম ও উদ্ধব দাসেব -গুক রাধামোহন ঠাকুর ইহা প্রকৃত, কিন্তু এই রাধামোহন ঠাকুৰ ও 
জীনিবাদ আচার্য্য প্রহব বংশসম্ভত “পদামৃতসনুদ্র”-গ্রন্থপ্রণেতা রাধামোহন ঠাকুর স্বতন্ত্র 
ব্যক্তি, বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের গুৰু রাধামোহন ঠাকুর দ্বিজ হরিদাস ঠাকুব মহাশয়ের বংশ- 
সম্তত। তাহার নিবাস টে'য়া । এই টেয়! গ্রাম নুর্শিরাবাদ জেলার অন্তৰ্গত কান্দি সব.ভিবিসনেৰ 
অন্তৰ্গত ও কান্দি হইতে প্রাষ পাঁচ ক্রোশ পূৰ্ব্বদক্ষিণে দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের বংশমন্থৃত 
মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাঁভী টেঁৱা গ্রামনিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুরের নাম বোধ হয়৷ 
অনেকেই অবগত আছেন। অশেষ্গুণালঙ্ক ত, সর্বশান্রে বিশারদ, বুহস্পতিকল্প পণ্ডিত 
কৃষ্ণপ্রসাদের অসাধাবণ পাণ্ডিত্য ও গুণগ্রামে মোহিত হইয়া যশোর ভূষণার রাজা সীতারাম - 
বায় তাহার নিকট দীক্ষিত হন। বঙ্ছিন বাবুর সীতাবাম উপন্তাষে যে চন্দ্ৰচূড ঠাকুরের বিষ 
বর্ণিত হইয়াছে, এই কৃষ্ঃগ্রস!দই সেই চন্দ্র্ড় ঠাকুর! ইনিই রাজা সীতাবামেব নর্ম্ধকার্য্যের 
উপদেষ্টা ছিলেন । তাহাব দুইপুত্ব গানন্দ চন্দ্র ও গৌনীচবণ ; গৌরীচরণেব পুত্র রাধামোহন, 
রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পূর্বগুক্যদিগিব হায় অবাধারথ বীশক্তিসম্পন্ন পুৰুষ এবং 


নি 


৬ 
রত 


-ঙজজ- 75 রি পিপাক। : জা 
অদ্বিতীয় রক্ত হি রাধামোহন ভণিতাুক্ত পদনমূহের, অনেক পৰ ইহার রচিত্ত। 
বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধৰ দাস এই রাধামোহন ঠাকুরের মঙ্গ্ৰশিষ্য / 

শ্রীগৌরপনতরঙ্গিণী গ্রন্থের ৪৮৬ পৃষ্ঠায় ৮৫সংখ্যক পদ যথা - 
“গৌরাঙ্গ চাঁদের প্রিয় পরিকর দ্বিজ হরিদাস নাস । 
"কীৰ্ত্তন উলার্সী, প্রেম সুখরাশি, যুগল রসের ধাম ॥ / 
- ইহা সবাকাঁর, বংশ পরিবার যতেক ঠাকুরগণ |  - পু 


_ সবার চরণে রতিমৃতি মাগে বৈষ্ণব দাসের-মন 1” ৷ 
- এই পদ হইতে স্পষ্টই.বুঝ! যায় য়ে, বৈষ্ণব-দাস দ্বিজ-হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য । ফঁলতঃ 
বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস প্ৰীরাধামোহন পদধ্যান করিয়া যে সকল পদ র্চন| করিয়াছেন, এ পদে * 
তাহারা তাহাদের দীক্ষাপ্তরু টে'রানিবাসী রাধামোহন ঠাকুরকেই উদ্দেশ করিয়াছেন । মালিহাটা- ন 
নিবাসী -পদামৃতসমুদ্ৰগ্ৰস্থপণেতা-রলাধামোহন ঠাকুর নহে, উভয় রাধাযোহন ঠাকুরপাদ সম- 
সাময়িক ছিলেন টেয়া ও মালিহাটী গ্রাম পরস্পর সন্নিহিত, এইজন্তই গ্র ভ্ৰম উৎপন্ন হইয়া 
_ থাকিবে! বৈষ্ণব দাস তাহার. গুরুবংশের. বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া “গুরুকুলপঞ্জিক!” নাঁমক . 
পৃথক্‌ গ্রন্থ রচনা করেন, উক্ত গ্রন্থে দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের বংশাবলীর বিবরণ বিস্তারিত: 
ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এইবংশে -টোয়া শাখার বিজ্ঞ প্রযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ, সুপণ্ডিত প্রযুক্ত 
=" - ললিত মোহন, শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্ৰ ও শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন als রহিয়াছেন ৷ গেষোত 
তিন জন কৃষ্ণকান্ত,মজুমদারের কণ্তাকশের গুরু । 
ত % ভদ্র মহাশয় বৈষ্ণব দাসের জীবনীসম্বন্ধে আচারবংপকুলতিনক ৰমন 
মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় ও মুরশিৰাবাৱের নবাব মুরশিদ্‌ কুলি খাঁর মধ্যস্থতায় স্বকীয়া ও-পরকীয়ার 
81 5৮৮115 সন তারিখ লিখিতে গিয়া গুরুতর ভ্রম প্রমান - 
পতিত হইয়াছেন। সন তারিখ লিখিতে গিয়া, তিনি. লিখিস্বাছেন ১১১+ সাঁল অর্থাৎ ১৬৪০ শকে- 
এই বিচার হয় € গৌরপদতরলিণী.১৩৭ পৃষ্ঠা )। পরে রাধামোহন ঠাকুরের জীবনী বর্ণনা সমর 
গর বিচার ১৯২৫ সাল অর্থাৎ ১৬৫৮ শকে সম্পন্ন হয় লিখিয়াছেন ( গৌর্পদত্রঙ্গিণী ১৭১ পৃষ্ঠা ) ৷ 
টু "ভদ্ৰ মহাশয়ের কোন্‌ উক্তি ঠিক ?'১১১৫-না ১১২৫ ? আবার ১৭ পৃষ্ঠার ফুট নোটের প্রতি, 
:'"_ লক্ষ্য করিয়। ভত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, “১১২৫ এর সঙ্গে,৫৯৩.যোগ করিলে খৃষ্টীয় ১৭১৮ শাক 
_ হয়, তাহা হইতে ৭৮ বাদ দিলে ১৬৫০ শকাব্দ হয়” ১৭১৮২ হইতে ৭৮ বাদ দিলে ১৬৫০ হয় 
এ আর ইহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি সাহস 
সহকারে বলিতেছেন, পঅমৃতবাজার আপি হইতে প্রকাশিত ও 
শকাব্দ আছে, তাহা-ভুল” | 
ভদ্র. মহাশয় শ্রীগৌরপদতর্গিী গ্রহের ও৭. পৃষ্ঠায় আচাধ্য রর নুর পুত্র গভিগোবিন, 
তৎপুত্র, অগদাননা ও 'জগদাননের পুত্র রাধামোহন, সুতরাং রি আচার্য্য প্রভুর 
প্রপৌত্র স্থির ক্রিয়াছেন; কিন্ত তিনিই আবার - কয়েক-পৃষ্ঠারপর ১৭১ পৃষ্ঠায়" ব্লথামোহন 


৩, 


মন ১৩১২], বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস’ ৬৭ - 


ঠাকুরের পবিচয় প্রদান করিতে বসিয়া নান! তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিলেন, বর্লাধামোহন 
শ্রীনিবাস আচাধ্যের বৃদ্ধপপৌত্ৰ । 

বৈষ্ণবদ।সের পিতৃমাতৃদত্ত নাম গোকুলানন্দ সেন। তাহার পিতার নাম ব্রজকিশোর সেন, 
জাতি বৈদ্য, নিবাস মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টে বাগ্রাম, গোকুলানন্দের গুকদত্ত নাম 
বৈষ্ণব দাস। তাঁহার ভ্ৰাতার নাম রাঁগোবিন্দ সেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ভদ্র মহ 
রামগোবিন্দকে গোকুলানন্দেৰ পুত্র বলিয়াছেন। . গোঁকুলানন্দ সেনের পুত্রের নাম গৌরহবি 
ও কন্তার নান ক্লশ্মিণী দেবী। গৌবহরির কোন বংশ নাই। কর্সিণী দেবীব পুত্র শ্রীযুক্ত 
কালিদাস কবিরাজ এখনও জীবিত আছেন, তাহার বয়স একশত বৎসরের উৰ্দ্ধ হইয়াছে। 
57872 তথায় তিনি পুত্ৰ, 
ভ্ৰাতুষ্পুত্ৰ ও পৌত্ৰগণ তৈ হইয়া বাস করিতেছেন। গোকুলানন্দ সেনের ভ্ৰাতা রাম- 
গোবিন্দ সেনের বর্লাধাবনল্লভ নন্দকিশোর নামে হুই পুত্ৰ ও হরমণি নামে এক কন্তা জন্মে । 

উদ্ববদাসের পিতৃম| ঢ় নম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার, গুরুদ্বত্ত নান উদ্ধৰ দায়। তাহাব 
পিতাব নাম রাঁজচগ্জ মজুমদার, জাতি বৈছ্য, নিবাস টে য়াগ্রাম ৷ রাজচন্দ্র মজুমদারের হুই পুত্র 
ও এক কন্তা জন্মে। পুত্ৰদয়েব মধ্যে কৃষ্ণকান্তের এক কন্যা জন্মে। এই কন্যার সহিত 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অগ্রহীপনিবাসী হলধর মল্লিকের বিবাহ হয। হলধর মল্লিকের পুত্র 
বৃন্দাবন মল্লিক, বুন্দাবনের পুত্র হরিমোহন ৷ অগ্ৰদ্বীপের স্গ্রসিদ্ধ জমিদাব শ্রীযুক্ত মধুসুদন, 
শ্রীযুক্ত ব্মাপ্রসদ ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক মহাশয়গণ এই হরিমোহনের পুত্র। ভদ্ৰ মহাশয় 
20928755517 

কৃষ্ণকান্ত মজুমদাবের ভ্রাতার নাম গোকুল মজুমদার নহে, গোলাপচন্দ্র মজুমদার । তীাহার 
চারিপুত্র রামকৃষ্ণ, রামকেশব, নিমাই ও রবিনারায়ণ। রামকেশব সছুনদারের পুত্র নিতাই- 
চাদের পত্নী শ্রীমতী নৃসিংহমরী অদ্যাপি জীবিত আছেন। রামক্বষ্ণের একমাত্র কণ্ঠা 
জন্মে। প্র কন্যার পুত্ৰ গৌরগোপাল সেন ৷ 'শরগোপীলের পুত্র শ্রীমান্‌ প্রাণবল্পভ সেন 
তাহাদের বাস্তভিটার বাস কঝরিতেছেন। - 

কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের ভাঁগিনেরীব সহিত বৰ্ধমান জ্লোস্তগত মান্দারবাড়ী নিবাসী মধুনুদূন 
সেন মহাশয়ের বিবাহ হর? তিনি মান্দার্বাড়ী হইতে আসিয়া টেয়াগ্রামে বাস করেন । 
তাহার পুত্র বিশ্বন্তব ও কুঞ্চধন। বিশ্বস্তর সংস্কৃত শান্তরে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন |. তিনি 
মালিহাটী নিবাসী ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসক মাণিকচন্দ্র কবিরাজ মহাঁশয়েব নিকট চিকিৎদাশান্ধ 
অধ্যয়ন কবিয়া চিকিৎসাশাস্তরে প্রগাঢ জ্ঞানলাভ ক্রেন ও সুচিকিৎসক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন । 
তাঁহার তিন পুত্র জন্যে ; নীলমাধব, গৌরচন্দ্র ও শিবচন্দ্র। নীলমাথবের একমাত্র পুত্র কিশোরী- 
মোহন অকালে কাঁলগ্রাসে পতিত হন। হীরা গোঁপেন্রনন্দন ও 
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল + 


ফ বন্তমান প্রবন্ধের লেখক ।--সঃ পঃ সং) 











ঢ় 
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১৬৮ ১...  সাহিত্য-পরিষত্পত্রিকা রর [২য় সংখ 


' 77 মধুস্দন্র দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণধন্‌ সেন মহাশ্ (দিকে, একপ, অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া 


ছিলেন যে," সাধারণে তাঁহাকে চিকিৎসাবিবয়ে দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিত। তাহার তিন 
পুত্র শচীনন্দন, যশোদানন্দন, দৈবকীনন্দন ৷" ইইাদিগের মধ্যে দৈবকীননদনের তিন পুল 
- শ্রীমান্‌ যোগেশচন্দ্ৰ, শ্ীমান্‌ হেমচন্দ্ৰ ও শ্ৰীমানু তুষণচন্্র .. | 
, শিবচন্দ্র সেন মুরশিদাবাদি: জেলার প্রীরামপুরের ভগীরথপুর নামক স্থানে বাস করেন এবং 
ভাষ তাঁহার পুত্রেরা বাস' করিতেছেন; রা মেন ম্হাশযের বলী: অপর- মাই 
_ টেয়াগ্রামে বাস করিতেছেন। - 
রর টী ৰ ও হি করিবারী মল 1 
ত ইহারা টে'য়াগ্রাম নিবাসী জিবেদী মহাশয়দিগের গুরুবংশ।. ত্ৰিবেদী মহাশয়দিগের পূর্বপুরুষ 
মনোহর, রায় পশ্চিম: দেশ, হইতে আসিয়া --টোয়া গ্রামে বাস ও. উপরোক্ত. অধিকারী ও . 


- মুখোপাধ্যাত্ম পরিবারের শিষ্যত্ব-গ্রহণ করেন। ব্রিবেদিবংশে প্রধান প্রধান -মহাত্্গণ জন্মগ্রহণ = | 


করিয়াছেন।-ক্লিকাতা-রিপণ কাঁলেজের বর্তমান যোগ্য অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় -সাহিত্য,পরিষৎ সভার 
সুদক্ষ সম্পাদক, বিশববিস্তালয়ের উজ্জল রত, শ্রীযুক্ত রামের ত্ৰিবেদী, লালগোলাধিপত়ির 
গৃহচিকিৎদক চিকিৎসাশাস্ত্ৰে প্রগাঢ়. ব্যৎপর ডাক্তার যুক্ত: ৃসিংহপ্রসাদ ত্ৰিবেদী, কা্্য-' 
" কুশল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ও প্রহিতৈবী, শ্ীযুক্ত মুকুলকুমার, ত্রিবেদী মৃহাশরগণ . এই বংশ 
- উজ্জ্বল ক্রিতেছেন। এই 'দেশৃপ্রসিন্ধ ত্ৰিবেদী মহাশয়দিগের গুরুকুলে “কৃষ্ণরায় জিউ” নামক 
বিগ্রহমু্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন ৷ সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ, যুক্ত চর মু সপ 
“ও ৪ মুখোপাধ্যায়. এই বিগ্রহদেবের বর্তমান সেবাইত। | - 
‘.কৃথিত আছে, শ্রীগ্রীকষ্ণ রায়- জিউর এক দিব্স রানে: গোকুলানন্দ সেনকে প্রভ্যাদেশ 
. করেন যে, রাত্রিতে, বড়ি. পোড়া ও পরিষ্টি অন্ন ভোজন, কর্িত্্‌ তাহার অভিলাষ হইয়াছে।- - 


. ইহার পূৰ্ব্বে রাত্রিকালে এই বিগ্রহ দেবের ভোগ দেওয়ার কোনই প্রথা, ছিলনা; গোকুলানন্দ - 
.. এ. প্রকার ঈশবরানগৃহীত, দেশমান্য, ও দেশপুজ্য ছিলেন বে, তিনি, তাহার প্রতি প্রত্যাদেশের , 


বিষয় প্রকাশ করিবামাত্র রাত্রিকালে বড়ি পোড়া ও পরিষ্টি অন্ন দ্বারা গীঞ্ীকৃষ্ণ রায়জিউ বিগ্রহের 


রঃ ভোগ দেওয়ার বন্দোবস্ত হয় এবং তদবধি রাত্রিতে গর প্রকারে ভোগ হইয়া আসিতেছে। ' | 


-বৈষ্ণবদাস ও উদ্ব্যাস উভয়েই গুরুবংশের জলকষ্ট নিবারণ জন্য গুরুবুংশের বাড়ীর « 
পার্শ্বে দুইটা পুন্ধরিণী খনন করিয়া দেন। ' এই ছুইটী পুষ্করিণী অস্তাপি. বর্তমান থাকিয়া 


তাহাদের . কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। বৈষ্ণব দাসের জলাশয়ের . নমি “বৈ ৮৬. 


দাসের জলাশয়ের-নাম্‌ ঠাকুর পূফরিণী ৷” -=- > 

SSE ডা ভরি 
হা বান্ধ, ভটায়-বাস: করিতে, সাহসী, হয় নাই। বৈষ্ণবদাস ঠাকুর . ও-উদ্ধবদাস ঠীকুর . 
মহাশয়ঘয় 'থে স্থানে বসিয়া নাম সঙ্ধীৰ্ত্তন করত রাধাকষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন, যে: 
স্থানে দেশদেশাস্তর হইতে বৈষ্ণব সাধুগণ সমাগত হইয়া- কৃষ্ণকান্ত : গোকুলানন্দের সহবাসে-- ” 


পা 


‘সন ১৩১২ ] বৈষ্ণর্ব দার ৬৯ 


গোকুলধামের রসামথাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন, যে স্থানে বসিয়া গোকুলানন্দ কৃষ্ণকান্ত 
পদকল্পতক প্রণয়ন ও তাহা গান করিয়া সকলকে মোহিত করিতেন, গোকুলানন্দের সেই 


বাসস্থান অন্যের বাঁসোপযোগী নহে; প্র স্থান ২গোরুলানন্দ কৃষ্ণকান্তের নাম চিরস্বরণীয় ' 


. - করিয়া য়াখিবার যোগ্য স্থল) এই বিশ্বাসের বশবন্ী হইয়াই এ যাবৎ-ক্হে এ স্থানে বাস 
-. করিতে সাহসী হয় নাই। বর্তমান সময়ে 57 
" উৎ্নাহশীল হরিভক্ত যুবক কর্তৃক পর স্থানে প্রত্যহ হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন হইয়া থাকে এবং দেশ 
ভিত জারি ঠা সিরা 

" টে'য়াগ্রাম ভাগীরথীর সন্নিকটবর্ী। ভাগীরথী তীরস্থ প্রসিদ্ধ কপিলেশ্বর মন্দির এই গ্রামের 
পূর্বদিকে, একক্রোশ মাত্র ব্যবধান ময়ুরাঙ্গী, ব্রঙ্গাণী, দ্বারকা ও কুয়ার এই চারি স্রোতস্বতী 
. টেরাগ্রামের কিয় উত্তরে একত্র সম্মিলিত হইয়া “বাবলা” নাম ধারণ. করত টেয়া বৈগ্ব- 
- প্ুরের' পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং তিন. ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া ভাগীরবীর 


পবিত্র দেহে সন্মিলিত ' হইয়াছে। . দক্ষিণে ছুই ক্রোশ অত্তরে চৈতন্চরিতাঁমৃতরচ়িতা' 


কবিরাজ কৃষ্ণদাসের আবাস স্থল ঝামটপুর গ্রাম ও তাহার সন্নিকটে উদ্ধারণ দত্তের লীলাছুমি 
উদ্ধারণপুর্.ও নৈহাঁটা ) পশ্চিমে একক্রোশ অন্তরে জীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধর রাঁধীমোহন 


ঠাকুরের কপাট এবং তাহার পার্শ্বে ই মহাগ্রভুর প্রিয় অন্তরদ গদাধর ঠাকুরের এ 
- য়ননিনোর বাসভবন তরতপুর নামক প্রাম। ঢ় 

7 খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাৰীতে, চে উতর চরম সীমায় উৱী4 হইয়াছিল। বা 
লৱ ঘিজ হরিদাস ঠাকুরের বংশসম্ভ,ত কৃক্গ্রসাঁঘ, কৃষ্ণবল্লভ, নন্দমোহন, জগমোহন, 
| ব্লাধামোহন, পুর্ণানন্ন প্রভৃতি ঠাকুর মহাশয়গণ $গোকুলানন্দ, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি পদকর্তৃগণ; 
"_ শ্বিশ্বস্র, কৃষ্তধন প্রস্তুতি আুর্কেদ শাস্ত্ৰাভিজ্ঞ চিঁকিৎসকগণ জন্মগ্ৰহণ করিয়াছিলেন “তাঁহারা 
; -অঁকলেই-সংস্কৃত শাস্তে প্ৰগাঢ় পত্ডিত -ছিলেন।: এই সময়েই কৃষ্ণকাস্তের খুল্লতাত-পুত্র 
“সুপ্রসিদ্ধ গোপাল্চন্্র মজুমদার মহাশয় সুরশিদাবাদ নবাব সরকারে অন্যতম দেওয়ান -পবে'নিযুক্ত 
লভ বে রা টি বহি বর্তমান টি রি টা 


যা বির 
ৰ টু ন 2 আক্ষেতৰগোপাল সেন ও 


EX তং 2". ৰ [বয় সংখ্যা .. 


নিরক্ষর রি গরাম্যকরিতা ক 

. ০8051 (পূৰ্ব্প্ৰকাশিতের পর) - যক 
বলের নিরক্ষর কৰিগণের কুত্ৰ ‘জীবনী,আলোচিনা করিলে বুঝিতে পারি যে,. ন্ট 
ক্ষুদ্র অংশের কবিত্বে বঙ্গ ভুমি যখন আলোকিত, তখন না জানি সমগ্র ভারতীয় নিরক্ষর কবির - 
কবিত্ব আলোচনা করিলে কি' মহা আলোকপমুদ্রে পড়িব ! এই প্রসঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম বঙ্গীয় = 
নিরক্ষর একটি স্ত্রীকবির জীবনী আলোচনা করিয়া পাঠকের'মনত্ত্টি করিবার চেষ্টা করিব।' 
_ পুরাতন যশোহর. আধুনিক খুলনা -জেলার অতি নিকট -প্রায় সুন্দরবনের পাৰ্শ্বস্থিত * 
“পুন গ্রামে একটি পোদ জাতীয় রমণী, নিরক্ষর-স্ত্রীকবিগণের মধ্যে. অতি প্রসিদ্ধিলাভ. 
করিয়াছিল। - ইহার বলীয় ব্যক্তিগণ কৃষিকাধ্য দ্বারা জীবন যাত্রা নিৰ্ব্বাহ করিত। বৰ্ণিত 
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, কৰে কামিনীর গত ওস্তাদ রূপে পরিগণিত ছিল, এই বংশের কৃষকগণ এ অঞ্চলে অতি গণ্য 
মান্ত। ইহাদের সাধারণ নাম করে”, ইহা ছাড়া ইহাদের অপর কোন: বিশেষ পরিচয় পাইবাঁর 
“উপায়-মাঁই। ইহারা একে নিরক্ষর তাহাতে জঙ্গলিঙ্গাতি--বিশেষতঃ এই কবেল-বংশ. বৰ্ণিত 
কামিনী ব্যতীত অপর কেহ কবিত্ব শক্তি লইয়াও জন্মগ্রহণ করে নাই । কোন সময় এই কবেল- 
' কামিনীর ভগিনীপুত্ৰ তারার্টান একটি “গাজি গীতের দল” লইয়া স্থানে স্থানে নাম প্রকাশ করিয়া- 
ছিল মাত্ৰ । তারাটাদের দলের গীত আমি শুনিয়াছি, তখন আমার বয়স: ১৩৷১৪ বৰ্ষ, মাত্র ৷ 


'_ একদিন-তারাচাদ্ব বিশেষ কোন কার্য গতিকে আমার আত্মীয়, খুলনা জেলার বেলফুলিয়া 


প্রগণার ভ্রীফলতলা গ্রামে ৮ দীননাথ চক্রবর্তীর বাটাতে উপস্থিত হয়। সেই সময় তারাচাদ 
তাহার মাসির অসীম কবিত্বময়ী জীবনীসহ দুইটি গীত এবং গুটিকয়েক শ্লোক বলিয়াছিল। উহার - 
পূৰ্ণাংশ না হইলেও অনেকটা -অংশ আমি পাঠককে উপহার দিতে : পারিব। এই অঞ্চলে 
উক্ত রমণীকে . অগ্ভাপিও “কবেলকামিনী” বলিয়া থাকে। এই কবেল নারী যে কত গীত-. 
শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। ইহার রচিত গীতগুলি প্রায়ই শ্যামা- 
৪ শ্লোকগুলি কতকটা আদিরসমিশ্রিত মার্জিত শব্দ ছারা প্রথিত। আমার মনে - 
ড়, তারাটাদ যেন নিম্নের প্লোকটি অবিকল এইরূপ বলিয়াছিল। ০8 
জা যথা ও 
ৰ ১। হাত ঝুম্‌ুম্‌ পায়ে পাইজোড় কোমর ছলে যায়। 
যৌবন জোয়ার ছুট্‌লে পরে কুল ছাপিয়ে ধায় ॥ 
= পাতার আড়ে ফড়িঙ্গ উড়ে দেখতে চমতৎকার। 
ৰ বাসি ফুলের মধু খেতে ভোমরা করে ঝনাৎকাঁরু ॥ 


:কামিনীটির অসাধারণ কবিত্বপ্রতিভা একসময়” দেশীয় কৃষক-গায়কগণের -- = 


তপ 


গন ১৩১২ ] . নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতী ৭১ 


২। তলাবীশের বাঁশী সে'যে কত গুণ জানে, 
যেখানে কোণের বউ বাজে সেইখানে । 
নিত্তি আসি বসে বাঁশী ডাকে মালঞ্চের ধারে, 
রাখাব পরাণ উস্কে উঠে ফুল ফুটান পরে। 
তখন ছুটল রাধা শুনে আধা কল্লো বাণীর ডাক্‌। 
কলসী কাখে চলে ঝুকে ছোটে শ্যাম পিরীতির থাক্‌ ॥ 
তখন জটিলে কুটিলে বুড়ি গোস্বা করে কর, 
তোর শ্যাম পিরীতের ভাঙ্গব হাঁড়ি সে যে বাড়ী এলে হয় ॥ 
৩। জল ছোব না আগুন খাবে কব্বে পরাণ থাক্‌ 
বৌ লোকে পিরীত টান্বে এমনি গুণের ডাক্‌। 
চান্দের কোলে কালিলেপা জোনাকীর পায়ে বাতি 
পিরীতি পাগল পাগলা পাগলি খায় পিরীতির ল্মখি। 
রাজার বিয়ে কুটনা কুটে কাটল কচিহাত, . 
কায়েত ছোড়া তা দেখিয়ে ভাঙ্গে আপনার দাত। 
তার দাত ভাঙ্গিল-নাক কাটিল লোকেব কাণাকাণি, 
ছুট্‌লে বাঙ্ধাল হয় না সামাল পড়লে পিরীতের ঘানি ॥ ইত্যাদ্নি। 
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কেবল জাঁপুসা গ্রামের কবেল কামিনীর রচিত গীতগুলির আলোচন! করিয়া তাহাব 
গীত দুইটি উদ্ধত করিরা দেখাইব যে কৃবককামিনী কবি ৪ উন্নতি করিয়/ছিল 
গীত দুইটি এই = 

১। ছুটল ফুল ফালাবেটির পায় পর, 


২1 


তার মূল রয়েছে আকাশের পর, এ ফুলেব তলাঁস করে কে ব্ল। 
সে যে রক্তজবা রাঙ্গাকলি একবৌটার দুই ফুল ধরে, | 


- কত পথ পাঁথালি রাজা প্রজা শই ফকিরে খোঁজে তারে। 


ফুলের তলাস বল কে করে। 

আছে কালাবেটি বড় খাঁটি সে ফুলের মাথার পরে। 

তার চরণ ছুটি কতকোটি চাদ হুরজে আলো থরে । 

সেই ফুল ফেলে ধল্লে পরে যাবি রে পরপারে ॥ 

বল রে কালী মনের কালি মুছবি যদি সংসারে । 

তাজা মরা বাসি পচা কিছুই নাই রে তার ঘরে। 

সে কল্লাবেট দাড়ায় খাঁটি দ্বিরে পাটি বাবার ঘাড়ে। 

করে না লড়ন চড়ন কিরণ ঘুব্ণ জাঁছু ক'রে বাধে তারে |. 
বেটির আলোকে প্রাণ আছে তাঁজা ডাক রে মন তাই তারে ॥ 


৭ ৷ মজি মো ূ | [ হয় সংখ্য৷:-- 
যথন এই গীত দুইটী আমার হাতে আসিল, তখন আমার এক আখ্মীয়টী তাহা আধুনিক 
ভাঙ্গা থিয়েটারী সুরে গাইতে লাগিলেন। এই সময় একটি বৃদ্ধ নমঃশূদ্ৰ সহসা তথায় উপস্থিত 
হইয়া কথায় কথায় বলিল, আমি -তাবাচাদের দলের ছোকরা ছিলাম, আমার নাম কাশীনাথ 
মঙল। আমি কত গীত শুনাইতে পারি, কিন্তু আমার এখন বড় মনে নাই। মনে করিয়া 
শুনাইতে পারি-। এই বৃদ্ধ নমঃশূদ্ৰ আমাকে নিরক্ষর স্ত্রী কবি রুবেল কামিনীর সম্বন্ধে একটী 
গল্প বলিল। উক্ত গল্পে নিরক্ষর! কৰেল-কামিনীর অনেক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যাত আছে। বুদ্ধ বলিল, 
একদিন প্রাতে অমাবস্তা তিথিতে কবেল-বোঁট একটা মেটে কলসী লইয়া তাহার পিতৃভূমি 
._ জাপুসা গ্রামের দক্ষিণাংশের “বিরাট” নামক গ্রামের খালে জল আনিতে গিয়াছিল; সেই 
, সময় তাহার মুখে “শ্তামাসন্দীত” শুনিয়া নিজে নাকি জগজ্জননী শ্যামা তাহাকে “কবেল” 
উপাধিতে ডাকিয়া আশীৰ্ব্বাদ করিরাছিলেন। ৷ 
বৃদ্ধ নমঃশূদ্ৰ ষে গীতাৰ্দ্ধ আমারে শুনাইয়াছিল,. ৰ MAREN 
স্থৃতিতে আছে, তাহা পাঠককে ০৮১ কী ভি ৬৯৬৯৬ 
 বুঝাইতে পারিব না যথা... . 
ইনি ভান পাজী নিত 
__ _ তাই দেখতে লভে-সাজের কালে এলো. লোক ছুটে । :_- 
'"_ ,:; ', * * *-%* বেটন বেগার বেড়াই খেটে। 
- =" ফৃতসলক কত রশ্মি কালী মায়ের পায়'* -* ৮... 
| ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ-দেখায়” ॥- 
ধন্য নিরক্ষর ডী-হৃদয়ের শক্তিকে। এই কৃষকরমূণী দেবদুলভ কৰিছ ই কুষিপজিতে 
' এইরূপ কত সঙ্গীত কত শ্লোক যে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা আমার মত ক্ষুদ্ৰ 
লোকের পক্ষে সম্পূৰ্ণ অসম্ভব। যে মম্য় তারাচীদ গান করিতে যাত্রা করিত, ঈামরা তাহার 
নিজ মুখেই গুনিয়াছি যে, সে তাহার পুঞ্জনীয়া মাদিমাতাঁর চরণোদ্দেশ্তে বলিত, যথা-- 
“মেঘের মাঝে তুমি ওস্তাদ গীত গড়িতে আছ, 
| তোমার পায়ে কোটি পেপ্রাম আমারে গীত শিবিয়ে দেছ | 
ইহাতে সাধারণতঃ সেই স্ত্রী কবিটির প্রতি 'তারাচীদের এবং সাধারণ লোকের ওস্তাদী' 
' চাল প্রকাশ পাইভেছে। তারার্টাদ নাকি হুই একটি. গাজিগীতের ধুয়া প্রস্তুত.করিত, কিন্ত 
তাহাও তাহার প্ররণীয়া মাসিমাতার নামে ভণিতা: ০৮ 
আমার মনে আছে যথা-- 
পবন নো লে গা দেও বারিকে ছায়া” 
আর একটি গীতের ছুই চরণ এই -- 
“পরগণে হোগলার মধ্যি গ্রাম্‌ জাপুলা ৷ | 
১ গীত গড়িয়ে গারন্তালী করে কবেল মা ॥/ . 






" "এই-উদিতায় আসর আপনা গ্রামের, অবস্থান" বুঝিতে সাদিক - 
' প্হোগল পরগণা” অতি প্রসিদ্ধ স্থান। এই-পরগণায় অনেক ভদ্রলোকের .বাস be Rl 
- লকপুরের চৌধুরিবংশ তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ । = ২:১৯. ১ 
খুলনা জিলার ক্ষিণাংশে: যে বিস্তৃত হুনারবনগ্রদেশ - নর মহাবীর মহারাজ, 
প্রতাপাদিত্যের, বিস্তৃত রাজ্যকে ব্যাপ্রাদি জন্তর আবাসনুমি করিয়াছেটি”এই অংশেত্ক্মান = লা 
সমর লোকে সুন্দরী কাঠ তৃগজাতীয় নল, - হোগলা : ‘এবং জালানী . কাঠ. ‘কাটিতে .. ₹ 
গিয়া থাকে। এই কাব্যকে লোকে “বাদার -বাওয়াল ‘ব্যবসা: কহে। ইংবা: গবর্ণমে্ট 
ইহাকে “ফরেষ্টডিপার্টমেণ্ট” করিয়া একজন ক্মিসনার - ছারা শাসন করিতেছেন । যে সকল 
গভীর জঙ্গলে “কানাই বলাই” নামে দুইটা নিৰ্কাক্‌ উল উদাসীন ফকির আছে! উহাদের 
, অনুগ্রহ না হইলে কেহ সুন্দরী কাঠ সুবিধামত লাভ করিতে পারে ন| ৷ ": 
_ এই দুই পুরুষ কত কালের লোক, কেহ তাহা স্থির করিয়া-ৰলিতে পারে ন| ৷. বাওয়পীগণ 
বলে ইহারা প্রকৃত ‘নিৰ্ব্বাক্‌ নহে, বাক্সংযত পুরুষ। 'সময়' সময় প্রধান প্রধান বাওয়ালীর 
নাই বলাই গান সঙ্গ -আঁলাপ করে এবং অনেক -রকম -নলে-গীত শিক্ষা দেয়। 


ৰ এই ছুই ব্যক্তি এক গৰ্ভজাত কিনা এবং আঁহার বিহার করে কিনা, : 
তাহা কেহ বলিতে পারে ন! ৷ কানাই বলাই নাম ইহাদের কে রক্ষা করিল, :তাইাও কেহ; 


বলিতে পাবে না । এই ছুই ব্যক্তি যে সকল গীত গাইয়া থাকে তাহার দুইটি গীত এইস্থানে 

' উদ্ধৃত করিতেছি। ছঃখের বিষয় গীত দুইটির অমস্তাংশ আমার, প্রণ. নীই এবং সংগ্ৰহও করিতে 

পারি নাই! যে বৃদ্ধ বাওয়ালী আমাকে এই গীত দুইটি এবং কানাই বলাই ফকিরের বিবয়-- 

বলিয়াছে,=-সম্শ্ৰতি তাহার মৃত্যু হইয়ছে।. তাই গীত দুইটি সৃমন্ত শুনিতে পাই নাই! .. 
ত ভজ, ০৪৯, বুনোবাদ্মড়ে ডাকে পাখি জোয়ারে ছোটে থাল {_ 2 E 

="; "- আয়রে আয় বাদির পুত কাটতে হোগলানল ॥.-. 5০02." 

_ আমরা আগে আগে য়াই মায়ে স্বরণ করে। ২:০7 

: তোরা আয় খোস্তা কুড়ল বেকী হাঁতে করে ॥ রী এ বক 

. বসে আছে একলা বনে বনো-বিবির'পুত।- 4: ০/77০7 

আয়রে তোরা বাদার মাঝে ওরে নেড়ৈ ভূত ॥ : মিতু - 

মোরগ মুৱগী রাতপোয়ালে বয়ে গাছের ডালে ৷ '. তিৰী এ, 
ৰ ৰ ৰ 

- * *, * আদমানে উঠল বাহার সুজ্জি উঠল চালে, 

আয়রে বাওয়াল নিবি যদি, গার ঘোড়া আছে গাছের তলে ॥ ইজ্ঞাৰি 
টির কি্বদন্তির- উপর বিশ্বাস 

করিলে এই ছুই ব্যক্তিকে নিরক্ষর কবি মধ্যে গণ্য-করিতে হয়।-ইহাদের গীতে কবিত্ব মাধুৰী - 


১৯৩ 


২1 


৭৪: + + _  "ৈআহিত্যপর্ৰিংপত্রিকা- [সা 
তত অনুভব বা পারি: নাই।- কিন্তু বাও্য়ালীগণ ইহাদের টের রা 


গীত না গাইয়া বাঁদার বাওয়াল ব্যবসা আদৌ. করেনা । বাদা অর্থে সুন্দরবন বিভাগকে 
- বুঝিতে হয়। পশ্চিম-উত্তর বঙ্গের পাঠকগণ বাদা বলিলে বোধহন্ কিছুই যুঝিতে পারিবেন-না, 


সেই জন্ত- আমরা বাদার এবং বাওয়াল ব্যবসার অর্থ উ্তমপ বাবার জন্ত আরো একটুকু __' 


বিস্তৃত আলোচনা ক্রিতেছি। 
খুল্রা জেলার দক্িণাংশে এবং চব্বিশ পরগপার দক্ষিণ পুর্বাংশে বঙ্গসাগর পৰ্যন্ত যে বিস্তৃত 
ভুভাগ. বনময় হইয়াছে, উহাকে “বাঘা” বলে। এই বাদায় এখন আবাদ হইয়া অনেক জমি : 


_ উথিত হইতেছে। আর সুন্দরবন কমিসনারের আদেশে ইহার স্থানেস্থানে অনেক গ্রাম বসিয়াছে। 
_ ই গ্রামবাসিগণ প্রায়ই গৈদ-চুঙাল এবং মুসলমান ৷ এইস্থানে ধান্ত, নারিকেল, সুপারী, সুন্দর, 
কাষ্ঠ, তৃণ জাতীয় নল, হোগলা, আলানীকৃষ্ঠি ও গোল নামক বৃক্ষের পত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
লোকে বলে এইস্থানে অনেক্‌- দেবদেবীর অধিষ্ঠান আছে। তাহার মধ্যে কালী এবং - 
গাজিনামক মুসলমান ফকিরের প্রাধান্ত বেশী, সুন্দরবনের ব্যাত্রকে লোকে” “গাজির ঘোড়া = 


ত কহে, 17 এই বাদার ব্যবসায়িগ৭ বাদ! গমনকাঁলে এবং অবস্থানকালে একরূপ ভাষা ব্যবহার - 


করে, উহ! সাধারণ ভাষা হইতে কেমন যেন একরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলিয়া বোধ হয়। খাওয়া 
বলিতে নাই; তাহার স্থানে “কাট” বলিতে হয় । ম্রা বলিতে নাই, “ভাল” বলিতে হয়। 
সাধারণ লোকে, এই অন্ত কাহারো মৃত্যুসংবাদ ৬৯৬১৬ বলিয়া 
বিদ্ৰপ করে? ' ,, | 

: বাদার গীতকে নলে-গীত বলিয়া থাকে। রর 
একবেলা. নিরামিয আহার করে ।- মাথায় . লম্বা চুল -রাখে, গলায় রুদ্রাক্ষ'নয় তুলসীর 
- মালা ধারণ করে, ইহাদের আদেশ,না হইলে কেহ বাদায় নামিয়া কোন কার্য করে না । 
বস্তুতঃ বাওয়ালীগণ এইস্থানের একরূপ. হর্ভাকর্থা, গবর্ণমেন্টের ফরেষ্টারগণ .ইহাদিগকে 
অতি সম্বম করেন। আমরা কোন সময় একটি ফরেষ্টারের নৌকায় ১৫ দিন অবস্থিতি করি 
বাদার বনশোভা এবং কাৰ্ধ্যাৰ্দি দেখিরাছিলার্মঈ। পাঠককে তাহাই অবগত করাইলাম। 

_ বঙ্গদেশে যত প্রকার সঙ্গীতময় গীতের দল আছে তাহার মধ্যে “গাঞ্জিগীতের দল” 
. অতিনিয়ে। যাহারা এই গীতের দলের লোক তাহারা প্রায়ই মুসলমান, তরে স্থান বিশেষে 
নমংশৃদ্রও আছে। এই গীতরচয়িতাগণ একে কৃষিপল্লির কৰক, তাহাতে আবার 
নিরক্ষর ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কিছু অধিক পরিমাণে: সৌখিন” অথবা সামান্য 

“১.4 একটা দল গঠন করে। গাজির গীতের -ঘলে একজন মুল গায়ক, 
_ গুটিকয়েক নৃত্যকারী :সঙ্গীত জানা বালক, - এবং একটা বেহালাদার, ও একটি -মৃদঙ্গবাদক 
থাকে। মুল. গায়ক কীৰ্ত্তনের পদাবলীর ভার পদ বলিয়া “সুরে কথা| বলিতে থাকে, 
আর, দলের লোকে তাহাতে একটা অব্যক্ত সরে মিলাইয় গাইতে থাকে) বাঁলকগণ, 


দা 


- কিছু সঙ্গীতপ্রিয় হয়--সেই অপর কতিপস্ন- লোক সংগ্রহ করিয়া .. 


গন ৯৮১২ নিরক্ষর কবি ও এম্যিকবিতা৷ = ৭৫ 


সময় সময় নৃত্য কবিয়া-- দুই একটা বাজে গীত গাহিয়| শ্রোতা এবং দর্শকের মনস্তষ্টি করিয়' 
থাকে। মূলগায়ক মহাঁশয়কে “খেড়ো” বলে। এই থেড়ো মহাশয় একটা সা্যি-অৰ্দ্ধজলিন- 
চাপকান গায়ে দিষা মাথায় বাব ক্চুল অথবা লবা চুল ঝুলাইয়া গলায় পুথির মালা দৌলাইয়া 
হাতে একটা কাল চামব্‌ লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কখনো দাঁড়াইয়া কখনো বসিয়া কখনো 
নাচিয়া উপন্তাস বলিতে থাকেন_ আর মধ্যে মধ্যে উ্সংখযা চারি পাঁচটা প্রচলিত সামান্ত 
শব্মযোজিত এক চরণ গীত গাইয়! থাকেন ৷ 

এই গাঞ্জি-গীতের উপন্যাস অথবা সঙ্গীতাখ্যায়িকা “মুসলমানী কেচ্ছা” অর্থাৎ একটা 
কল্পিত বাঘসাহ কি ওমরাহের কাহিনী, এই গীতের সুর তাল প্রায় এক ভাবেই প্রচলিত। 
তবে বর্তমান সময়ের শ্রুত অনেক হাঁটো যাঠো গীতের সুর খেড়ো মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন ৷ 
মূলগীত শুনিতে হইলে সেই একঘেয়ে বাজনা,আর অতি চীৎকাবময় সুর শুনিতে হয়। সাধারণতঃ 
গীতগুলি অর্ধতালে আর হুংরিতালে গীত হইয়া থাকে। এই গীত কোন ভদ্রলোকের 
বাড়ীতে হইয়া থাকে কিনা জানিনা, তবে শুনিয়াছি বে সকল কুসংস্কারাচ্ছদন ভদ্রলোক নিঃসন্তান | 
হন, তিনি নাকি পুত্রধনে ধনী হইবার জন্য দুই তিন পালা গাজির গীত মানত্‌ কবিয়া 
থাকেন। কেননা! প্রবাদ আছে যে, গাজি ও কালু নামক ফকিরদ্বয়েব আশীৰ্ব্বাদে এক অপুত্ৰক 
বাদসাহের পুত্ৰ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । 

দিল্লীৰ লোদীবংশের সম্ৰাট, সেকন্দরের পুত্র গাজি জগতের অসারত্ব দেখিয়া ফকিরী .. 
গ্রহণ করে এবং উক্ত পথে অনেকটা! ত্যাগ স্বীকার করিয়া ধৰ্ম্মের জন্ত অতি কঠোরতা সহ 
করে। এই গাজি আর আমাদের নবদ্বীপটাদ পতিতপাবন শ্রীগৌর হরি এক সময়ের ধর্ম্ম- 
সংস্কারক শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী যেমন নিত্যানন্দ_-সেইরূপ গীঁজির সঙ্গী কালু ফকির । দুঃখের 
কথা এই, মহাঁবিরাগী সংসারে নির্পিপ্ত কাঁলুফকির নিরক্ষর কৃষকগণের হাতে পড়িয়া 
একটী সঙের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। গাজি গীতের দলের খেড়ো মহাশয় কালুফকিরের 
নামে কেমন একটা হাস্তজনক সুর বে উঠাইয়া থাকেন, তাহা শুনিলে অতি সংযমী পুক্ষকেও 
না হাসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। কালু ফকির ধেমন উদাসীন, গাজিও তেমন গৃহবাসী। 
কিন্তু গাজি বাদসাহ-পুক্র বলিয়া এই গান্জির গীত-রচয়িতা নিরক্ষর কবিগণ তাহার সম্বন্ধে 
অনেকটা অলৌকিক ঘটন! গীতে সংযোজিত করিয়াছে । একেত এই দেশবাসী সাধারণ 
জনসমূহ অতিরঞ্জিত বিষয় ভালবাসে, তাহার পর আবার আমাদের দেশের অতিরপ্রিত 
শান্তব্যাখ্যাকারিগণের গুণে অনেক অসন্বদ্ধ অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার সত্য বলিয়া 
বিশ্বাস করিয়া সাধারণ লোকে অনেক প্রকার “ভান্” প্রস্তুত করে। ব্যাধি বিশেষের লক্ষণকে 
একটা দেব দেবীর নামে সংযুক্ত করিয়া কিছুকাল €েল্কী দেখায়। এই সকল কারণে 
দেশী নিরক্ষর কবিগণ গাজির গীতের রচনায় অনেক অমানুষিক ঘটনার সমাবেশ করিয়াছে । 

এই গীত-ব্চয়িতাগণের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি সর্কপ্রথমে ইহার প্রবর্তন করে, তাহা নির্ণব্ন 
করা অতি দুঃসাধ্য । ক্কষকশ্রেণী নিকট লোকপরম্পরায় শুনিতে পাই যে, বর্তমান কৃষ্ণগঞ্জ 


॥ *- 


এড শ bE দাত লিং জিকা | ৷ [ ২য় সংখ্য ন 


"রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবৰ্তী. একটা ক্ষুদ্ৰ কৃষিপজির একজন ফকির” “হজ” করিয়া মকা 
হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দি্ীর নিকটবত্তী ““পুলিবাঁও” নামক ক্ষুদ্ৰ গ্রামে রাত্রিকালে 
খোয়াবে (স্বপ্নে) একটা কৰ্বরস্তম্ভের নিকট হইতে গাজ্জির মহিমা প্রকাশের আদেশ পায়। 
"আবার অনেক মুসলমানী--কেচ্ছা -কেতাবে পীর পয়গম্বরগণের মধ্যে “গাজিপীয়ের দরগা” ' 
কবাটী আছৈ এবং অনেক স্থানে গাঁজির দরগাও আছে। এইরূপ ভাবের দরগার একটা ফকির 
বলিয়াছে যে, কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেসনের “বার্জিত ফকির” এই গাজির গীতরচনার প্রথম প্রবর্তক । কিন্তু / 
ইহা ভিন্ন আরও কএকটি গাজির গীতেব পৰদ্ারা আমরা নূতন রচয়িতার নাম পাইয়াছি। যথা 
: “ক্র্‌ কর্‌ ওরে বান্দা আখেরির কাম কর . রি | 
'; 1; ' পীরের দরগায় সিন্নি দিয়া হাওয়ার পিঠে চড় ৷ 
দেও; পরি, ভুত্দানা বাদৃসা শোলেমানে . 
-জিন্মেপী ভর করে বস্‌ আল্লার ফরমানে। চু GR 
ৰ , চিনির ইত্যাদি, . .. টি ন 
ইহাতে এই আরসফ. ফকির একজন প্রথম, সময়ের গাণির গীতগায়ক - el 
পাইতেছে। এই সামান্তাংশে এই গীতের আিগ্রবর্তকের নাম জানা কঠিন | এই গাঞ্জির 
--গীত-র্চয়িতা বা গীয়কগণের মধ্যে সর্বশেষঠ ব্যক্তির জীবনী অদ্য পাঠককে উপহার দিতেছি! 
এই ব্যক্তি জাতিতে নমংশূত্র। অধুনা ইহার বংশীয়গণ “গা’ন্‌ বিশ্বাস” বলিয়া অভিহিত 
মারা মহকুমার পশ্চিমাংশে “ফটকি”' নদীর তীরস্থ .ধনেশ্বরগাতি ' গ্রামে: ইহার জন্ম? 


- নাম “য়াদ গান” | যখন জয়টাদ 'অতিশিশু, তখন নমংশৃদ্র জাতির ব্ৰাহ্মণ তারামনি চক্রবত্তী, - 


একদিন তাহার পিতার কেলে- তাঁহাকে দেখিয়া . বলিয়াছিল-“এই বালকটির আকারে 


বোধ হয় ইহার উপর. সরস্বতীর বড় কৃপা হইবে। অনেক লোকে ইহার মিষ্ট কথায় মুগ্ধ 
- হইবে” । প্রকৃত পক্ষে, সময়ে তাহা ঘটিয়াছিল।. ধনেশ্বরগাতি গ্রামের একটা, নব্য, স্বল্প - 


শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিকট শুনিরাছি যে, তারাষণি চক্রবর্তীর জ্যোতিষে সামান্য জ্ঞান 
_ ছিল! ইনিতজ্জন্ত নমঃশূত্ৰ সমাজে যথেষ্ট প্ৰতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ৷ জয়চাদের ভাবী ভাগ্যকথা - 
. সেইজন্ত নমঃশৃদ্র সমাজে. প্রচারিত হইল।- জয়্চাদ গানের পিতা বংশধর মণ্ডল চাষী চণ্ডাল 
এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, .তারামণির চক্ষে বড় যজমান, সাধাবণ - যাজক ব্ৰাহ্মণণিগের স্তায় 
" যজ্জমানের মনস্ত্টির জন্য অনেকরূপ স্তাবকবাক্য বলা তাহার অভ্যাস ছিল জয়চাদের পিতা, 
পুবোহিতের কথায় বড় ভক্তিযুক্ত হইয়া পুত্রের ভাবী মঙ্গলের অন্ত বনত বাটার নিকটবত্তী ' 
‘দীঘল গ্রামে” একটী সে, কালের মুসলমান কর নিকট. পুত্রকে লিখাপড়া শিক্ষা দিতে ! 
পাঠাইয়াছিল। জয়্টান, বিন্ধা শিক্ষার দিকে মনোযোগ না "দিয়া কেবল মুসলমানী কেচ্ছা এবং. 
গহন্মদীয় ধৰ্ম্মের মৰ্ম্ম অনেকটা পরিজ্ঞাত-হইল।"এই কারণে শুনা-যায় জযচাদ্কে শেষে পরিণত 
বসে নিস রিয়ার জাতির নি জনে রাত হইতে হরির? : 


মন ১০১২] নিরক্ষর কবি ও গঁগ্যকবিতা৷ = ৭৭ 


'_, জ্বয়টীদের নিজমুখে এইমাত্র তাহার বাষ্যজীবনী আমর! শুনিয়াছি। যখন জয়টাদ 


/ 


গীতের দল গঠন করিয়া দেশে দেশে- ঘুরিয়া-বেড়াইত, তখন তাহার আর্থিক অবস্থা এতদূর 


| “মন্দ ছিল যে, ছুইবেলা আহার করা তাহার পরিবারগণের ‘ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত ন! । কোন 


এক সময় জয়টাদ যশোহর নলডাঙ্গার জচ্দার বাড়ীতে যাত্রা গীত শুনিতে গিয়া যাত্রার ' 
অধিকারীর সিষ্টবাক্যে যাত্রার দলে মিশিয়া নানারূপ যাত্রার ভাবভঙ্গি, গীত, স্বর নাচ 


. শিক্ষা করিয়াছিল। প্রায় কুড়ি বৎসয় জ্রয়ঠাদ এই কাধ্যে থাকিয়া কিশোর .কাল হইতে 


যৌবনের আরম্ভ পর্য্যন্ত অতীত করিয়াছিল। যধন গৃহে আসিল, তখন পিতার উপাৰ্জ্জিত লাঙ্গল 
গরু জমী সমস্তই প্রায় উদরের জন্ত পরিবারগণ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা দেখিয়া 


" জয়টাদ পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অনেক চিন্তার পর বাল্যের অভ্যস্ত মৌসলমানী কেচ্ছার 
._ ঘটনা লইয়া যৌবন বয়সের শিক্ষিত যাত্রার ধরণে একটি গাঁজির গীতের দল প্রস্তুত করিল। 


বর্তমান সময়ে যশোহর জেলার বিখ্যাত ধনী “তালখড়ির ভট্টাচার্য্য” মহাশয়দিগের বসতির 
নিকটবত্তী *উজগ্রামের” তরিবুল্লা কারিকরের নিকট্‌-গাজি গীত শিক্ষা.করিয়া-এই দলের উন্নতি . . 
করিরাছিল। এই তা খন বিধান বৰ্তমান মনের আকন নামলাম আছি 
বউদি জব্চাদ পালার, প্রথমেই ভণিতা দিয়া গাইত যে 


“প্রথম বয়সের শিক্ষা কেচ্ছা মোসলমানী, - | 4 ৫5 


= তাই আজ গেয়ে বেড়াই ওমা-বীণাপাণি। - i  খ় 
| তার পর যাত্রা গীতে বালক সাজিয়ে, _' ' { 
“যত গীত ছিল শিক্ষা সুরে ভাজ দিয়ে৷ 
= ধর্শারাজ সভায় তাই গাবে| ধুয়া ধরে, ঃ 
ওস্তাদজী তরিবুল্লার শিখানর জোরে ॥”_ ইত্যার্ি। .. 
আটা হিদুর ছেলে_গাজির গীত রচনা এবং গান করলেও হিন্দু দেবদেবীর নাস, মাহাত্া- 


| লীলা কিছুই তাহার রচনার পরিত্যাজ্য হয় নাই। যখন -জয়চাদ. গাজি শীতের. Si a 


ছি so LLC 2 , টি 
3 .” নম গণপতি দেব আশীর্বধাদ.কর, - এটি &। 8০ এই 
: 8 . "এসে বস সরস্বতী কণ্ঠের উপর | .. - ২. = 
| ছেলেকাল গেল খেলায় যৌবন গেল রসে, 7, 
'_ বের্দ্দকালে দুর্গা নাম মনে নাহি আসে। - . ত, + মিছ 
/ কি করিস্‌ ওরে মন দেখরে নয়ন'মুদি | 
/ ॥_ কালের পরে কালীরূপা ভবরোগের-ওষধি।: -.-. , 
4, , শ্রম নম সভার লোক আশীর্বাদ কর, ._"- -_: 


রর "বালক জয়টাদ বলে নের নজর কর ৷৷ , ইত্যাদি .- :- 


এইরূপ ভাবে প্রায় হিঙ্গুর প্রচলিত দেবদেবীর- নাম এবং" .মুরূলমান, ফকির, দরবেশ, 


৭৮ ' * জাহিত্য-পরিষতপন্ভ্রিকা '_][ হয় সংখ্যা 
'_ পর়গ্র প্রভৃতির নাম করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে নাচিতে স্থরের সঙ্গে মূলপালা. আর্ত 
করিত। আবার পালার ছড়া বলিবার সময় একটি অর্দ-হিন্দস্থানী অর্ধ-মুদলমানী কাওয়ালী 
তালের গীত গাইয়া যাইত। বালকগণ তখন দোয়ারকি ডাল ন জিরা 
রনী লতার কণ বিটা রঃ মা 
৪১, "ওরে রাম রহিম জুদা করিস্‌ নেরে ভাই, | ৷ j 
এ যে- কাণী মক্কার একি গুণ বিচারে দেখ তে পাই। 
'_ মন্দিরে কালীর ঘর, এলাহি থাকে মুসিদ পর, 
সন্ধ্যা আহ্নিক নমাজ রোজায় কিছু ভেদ নাই। 
তাঁইতে গান জয়চীদ কয়, আর হিন্দু মুচ্ছ লি অয়, 
যেতে হবে এক জায়গায় সে জন আছে সব ঠাই৷" 8 
ৰ এইক বিদববিবরজিত ধৰ্ম্ম সন্মিলন সঙ্গীত গান করিয়া এবং রচনা করিয়া জয়টাদ হি 
মুসলমান সাত্রেরই প্ৰিয়পাত্ৰ হইয়াছিল। , তাহার স্বজাতীয়গণ এইরূপ শক্তি দেখিয়া জয়াকে 
আবার পূর্বের বিদ্বেষ তুলিয়া সমাজে তুলিয়া লইয়াছিল। জয়চাদের গীতে সঙ্গীতের রসশক্তি . 
. যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সাধারণতঃ তাহার রচিত গীতগুলিতে প্রেম আর ভক্তির আধিক্য কিছু = 
. _._ মামা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। অয়টাদ যখন গাজি গীতের নায়ক-নারিকাঁর প্রেমবর্ণনা করিত, 
তখন তাহার উপমাস্থানে কৃষকগণের সৰ্ব্বদা পরিচিত পদার্থের তুলনা করিত। যথা -- . 
সুন্নি নালের কলি যেমন দোলে শোলার মাঝে। ' 
রাজার বেটির পিরিভী তেমনি হানিফ. মরদের কাছে। 
জোনাকী বাতি যেমন নিবলেও থেকে যায়। 
সোনা ভানের নেব! পিরিত তেমনি হানিফের গায়। ইত্যাদি 
- একদিন মাগুরা মহকুমার উপর জয়টান দলব্লসহ গান করিয়াছিল। তখন জয়টাদের | 
বয়স-প্রায় ৫৭৷৫৫ হইবে। - এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার কণ্ঠস্বরব শুনিয়া আমরা ১০।১২ বৰ্ষ বয়স্ক 
বালকগণের কণ্স্বরৱকে অন্ুন্চ ও কৰ্কশ ভাবিয়া ছিলাম। এই সময়'জয়চাদ উপস্থিত ভদ্রলোক- 
গণের অনুরোধে তৎক্ষণাৎ একটি সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়া সভ্যগণের মননস্তষ্টি করিয়াছিল। শ্রোতার 
দলে আমরাও বসিয়া-জয়টাদের উপস্থিত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সঙ্গীতটী ততদুর উৎকৃষ্ট 
শব্দে অথবা ভাবে রচিত নয়। কিন্তু সুরের মোহন ' আকর্ষণে তৎকালে শ্রোতাগণের রি 
শ্ৰুতিমধুর হইয়াছিল। যথা _ 
- হাদে বাহার কিবা হয়েছে বাবুর! সব বলেছে। 
লিখা পড়ায় বোকা হাতী গীতে আমায় খেয়েছে।- - 25 
স্বৰ্গে ইন্দির সভা আছে শুনি আমি লোকের কাছে” -. 
" ঠিক্‌ যেন সেই সভার মত এ-সভাটী লেগেছে ৷” ইত্যাদি।  - 


৭১ ৰু ৰ + ৮ 


নন ১৩১২ ] ৫ “নিরক্ষর কৰি ও মাক্ৰিতা তু ৭৯, 


এই গীত শেৰ হইতে না-হইচ্ডে এই-মহুযাৰ একটা উদার চরিত্র হক মোক্তার অমি C 
তাহাকে একখানা অর্থ ছিন্ন শালের চাদর দান করিয়াছিলেন। অয়চীদ তখন চাদরটি মারায়, 
দিয়া আবার-মূল গাজি গীত গাইতে গাইতে ঘুরিতে লাগিল। উঠি রর যব. পদ 
গাঁজি গীতের "খেড়ো” গাইতে লাগিল থা -- এসডি চা, ৬] 

"_ ওরে তোরা দরগা পানে আয়. - ' ৯৯০৮১ 
দয়াল গাজি গ্রখানেতে রয়, £- ৮ 
যেমন দ্বিতীয়ের চাদ ফান্দ পাঁতিরে, তারার গায় আলো দেয় 
, ! তেমনি ধাবা, জয়নাল আমার ছুরতে বেড়ায়। ইত্যাদি । 

এইরূপ ভাবের গীত গাইয়া, জয়চাদ গান নিরক্ষর কৃষক-সমাজৈ অতি প্রতিষ্ঠা লাভ. করিয়া- 
ছিল। . আমরা তাহার রচিত সামান্ত ছুই একটা গীত মাত্র জানি--কিন্তু জয়টাদ যে সমাজের .. 
কবি সেই সমাজের কৃষক স্ীপুরুষগণ জয়টাদ গানের গীত না গাইয়া শীতকালের -কোন সময় 
কৃষিকাধ্য করিয়া, থাকে বলিয়া আমরা শুনি নাই। গাঁজি-গীত প্রায়ই শীতকালে গৃঁহস্থের 
_ বাটাতে হইয়া থাকে। যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং পাবন! জেলার স্থানে স্থানে 
শীতকালেই জয়টাদের রচিত গাজি গীত প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার রচিত গাঁজি গীতের 
মধ্যে আমরা কিন্ত কবিত্ব রস পাই নাই। কেবল নিরক্ষর কবির জীবনী আলোচনায়, জয়-: 
. চাদের হায় নামজাদা. গাক্জি-গীত-রচয়িতার কাহিনী সামান্য মাত্র উল্লেখ করিয়া গাজি-শীত 
রচয়িতার গ্রাম্য ,গীতি প্রদর্শন করিলাম মাত্র! এই গীতের যত বাহাছুরী সমস্তই ছড়া মধ্যে 
আবদ্ধ। এই জন্য একটা আমার জানা অল্প কবিদ্বময় ছড়া টা করিয়া এই কবির জীবনী 
আলোচনা শেষ-করিব। যথা - | - 

"অনুপ সহরে রাজা চন্দ্ৰভান্ন নাম. ই, 


2. প্র 


সূর্য্য উজল কন্তা তার রূপে দিনমান । ূ ৰ , 
একদিন সাজের কালে বমে সরোবরে ; নে ৭ 
ফুল তুলি. মালা গাথে বিনি স্ুতি-তার্লে। টি 
“দুল দুল ঘোড়া” চড়ি হানিফ! সেথায় . - 
ভাঙ্গা চাদ উঠে যেন 'আসমানের গায় । 
কন্যা বলে ওরে নেড়ে মরতে আলি ক্যান . - 
_ -জান বাচ্ছা কেটে রাজা করবে খান খান ॥ 
হানেফ বলে শুন বিবি বলি যে তোমায় . . | 
বাপজান মরেছে তোমার করিয়ে লড়ায়। ইত্যাদি _ ৷ i 
: গ্রাজি গীতের ছড়া এইরূপ।. এই গীতের এই . স্থানেই বিশেষত্ব--এই স্থানেই ক্ষষিণ্ব। 
ছড়া বলিতে বলিতে খেড়োগণ মাঝে মাৰে, হুই একটা সামান্ গীত গান করিয়া থাকে। কিন্তু 
অয়নটাদ্‌ যাত্রার দলের ছোকরা, তাই তাহার রচিত গীর্জি গীতে, অনেক, যাত্রা ভাবের গীত- 


ৰ 


৮৮%, , 'মাহিত্যপরিরহপত্রিকা-" < / [মজত 
“আছে। এমনকি দেশের প্রচলিত কবি গীতের সুরও অয়চাদেব গীতে পাওয়া যায়। সদ কথা 
এই যে, গাঙ্জি-গীতের অধিপতিগণের মধ্যে জয়ুটাদ এক্জন...পরিবর্তক এবং. সংস্কারক 1 = নূতন: 


ধরণে গান্সি গীত জয়টাদই-প্রথম-প্রবর্ঠিত করিয়াছিল। জয়টাদের প্রতিবাদী পাড়ার ঘোষ: . 


| বংশীয় একটী যুবক একদিন আমার নিকট চিকিৎসা ব্যবসা শিক্ষার সময় প্রকাশ করে যে টা 
১৩০৭ সাঁণের শ্রাৰণ মাসে জীবন পরিত্যাগ করিরাছে। এই সময় জয়টাদের বয়ক্ৰম ৭২ বর্ষ 
হইয়াছিল জয়চাদ লেখা পড়া জানিত না অথচ কবি ছিল--আর তৎপুত্র প্রসন্ন কবি পিতার 
- , পুজ্ৰ হইয়া লেখা" পড়া অল্প শিৰিয়া কবিতা প্রস্তুত দুরে থাকুক, জয়চাদের অনেক ছড়ার অর্থ 
'_, বুঝিতে পারে না৷ এই গাঞজি গীতে যতরূপ গীত, ছড়া, ও প্লোক আছে, তাহার মধ্যে আমরা 
. : অন্তান্ত-গ্রাম্য কবিতার গ্যায় তত কবিত্ব পাই.নাই। কেবল সহজ সরল কথার গাখুনিতেঁ-ইগ 
কাব্য সাহিত্যের প্রসাদ গুণের একটা ‘আদৰ্শ মাত্ৰ । - জয়া. মরিয়া গিয়াছে বটে, কিন গাজি ' 
তর যে তাহার নাম বনু হইবেন! ৷” ঢ় ডে 
ৃ "_ সঙ্গীত কবিস্বের মধ্যে নিরক্ষর কবির হস্ত ' ভৰ 'কর্লনাপ্ৰস্থত' মতিৰ ৰাৱে জারী: 
জাযীগান ও পাগল! কানাই, গীত একটা অতি উচ্চ অঙ্গের.কবিত্বময় নির্দোষ আমোদ । এই গীতের { 
:' সমালোচনা স্থলে সাহস “করিয়া বলিতে পারি যে--যহারা ভাবুক. ও" 
সগ্রাহী, তাহারা নিশচরই-যাজানির ভয় জারী গীতকে যত্ন করিয়া গুনিয়া থাকে । Cs 
২ বর্তমান সময়ে জারী. গীতের যেরূপ হীনাবস্থা দেখা যাইতেছে, -তাহাতে আশঙ্কা হয় যেআর - 
| কিছুকাল পরে জারী গীত-দেশ হইতে উঠিয়া 'বাইবে।- পশ্চিমোত্তর বঙ্গের পাঠকগণ হয়ত জীরী : 


‘গীত নাম : শুনিয়া, একটা কিছুতকিমাকার পদাৰ্থ বলিয়া -ভাবিতেছেন,. কিন্ত প্রকৃতপক্ষে - ' ৰ 


জারী গীত একটা কিন্তুতক্মাকার পদাৰ্থ নহে। পূৰ্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের পাঠককে জারী গীতের . 
টাকা করিয়া বুঝাইতে হইবে না। তবে: উদ্বরপশ্চিম বঙ্গের . পাঠকগণকে জারী গীতের 
ভাষ্য করিয়া বুৰাইতে আমি টীকাকার মল্লিনাখের স্থান অধিকাব করিতে পারিব কি? 

৷ জনী --'অৰ্থে প্রচার ৷ ইহা আরবিক শব্দ এবং অধিকাংশই -আরবিক ধর্মের ছায়ায় প্রতি- 
. পালিত নিরক্ষর মুসলমান কবিগণক্কৃত আরবিক কাঁহিনীবটিত সঙ্গীত। তবে হিন্দুর দেশে 
থাকিয়া যে সকল মুসলমান বৰি বাহিরে “কোরাণ” ভিতরে পুরাণ লইয়া হিনুর্‌ সঙ্গে অধিকাংশ 
সময় চলা ফেরা করে, তাহারা ছুই একটী:হিন্দু ধরণের জারী ' গীত প্রকাশ করিয়াছে । এই 
গীতের মধ্যে “ধুয়া” নামে একটী অংশ-আছে; সাধারণ সঙ্গীতের যেমন আভোগ) অস্তরা,চিতেন, 
প্রভৃতি অংশ, আর মুখড়া, আস্থায়ী, কোলখোঁজ, মিল ও. পর চিতেন প্রভৃতি রীতি আছে। এই 
জারীগীতেও সেইরূপ ধুয়া, আবেজ, ফেররা, মুখড়া, বাহির চিতান . প্রকৃতি, অংশ আছে। 
প্রত্যেক গীতের শেষ ভাগে বা অগ্ৰে একটা অথবা. আবশ্যক বোধে দুইটি ধুয়া থাকে৷ _ 

| যে সময় খঞ্জনীর বাজনাসহ জারী-ওয়াল! ঝুমর ধরিয়া ঘুরিতে: ঘুরিতে গাইতে থাকে, তখন 

_ ''ষে কি সুন্দর সঙ্গীতশ্রবণন্পৃহা - "ব্লবতী হইয়া উঠে, তাহা, বিনি নিবিষ্ট চিত্তে জারী গীত. 
- শুনিয়াছেন, দিনত রনি এন 3, ‘পারিবেন না। জারী গীতের- 


টে 


সন ১৩১২]: নিরক্ষর কবি ও শ্রাম্যকবিত। ৰ: 


দলে করেকটি বালক, এবং ঘালকঠ সৰৃশ জন কষেক কৃষক গাষক ও এক বা দুইজন বালক 
সর্ব্বোপরি মূলগায়ক বা! “বযাতী” থাকে। এই গীতের দলে বর্তমান সময়ের রুচি অনুযায়ী বেশ 
ভূষার তত পারিপাট্য নাই। কিন্তু দুই একদলে সামান্য বকষের কিছু কিছু পরিচ্ছদ আছে। 
উহাও তত মাঞ্জিত কচির নহে। বর্তমান যাত্রাওয়ালার স্যায় লক্বালম্বা বক্তৃতা আব ৷ 
ধৃমধাম জারী গীতে আঘবেই নাই। যথ্সামান্ত বক্তৃতা সুরের সঙ্গে গাথা আছে। 
বত ক্লিছু মনোহারিত্ব, যত কিছু বাহাদুরি, যত কিছু কবিত্ব-গ্রকাশ সমস্তই সঙ্গীতেব মধ্যে । 
এই গীত কৰি ও তরজার মত দুইদলে পাল্লা দিয়া হইয়া থাকে। আবার স্থান বিশেষে 
একদলেও গীত হয়। কিন্ত পান্পপাল্লীব মধ্যে কোনরূপ বিশেষ কিছু বান্ধা নিয়ম নাই অববা 
কবিত্ব ফলান নাই। তবে সাধারণ ভাবের বান্ধা পাল্লায় জারীর ধুষা লইবা অথবা ছড়া লইয়া 
দুই দলে পরম্পর গীত হইবার সময় খুব অধিক পরিমাণে দ্েষাদ্বেধী হয়। যখন উভয় দলের 

ববযতীতে বষাতীতে পালা চলে, তখন অন্তান্য গাষকগণ কেবল একটা সামান্তপদবিশিষ্ট সুর 
_ ভাঙ্গিতে থাকে। আবার স্থান বিশে যুয়ায পারা হইয় থাকে। এই পাল্লা দেওয়া জাবী 
গীত শুনিতে অতি মধুর ৷ 

অধিকাংশ সময় একটা সান টাদোঁধা থাটাইয়া ময়দান প্রভৃতি উন্মুক্ত স্থানে জারী গীত 
হইয়া থাকে । কোন সন্ত্রস্ত হিন্দু জারী গীত দিয়া থাকেন এমন অপবাদ আমরা কখনও শুনি 
নাই। এদিকে অ'বাব কোন উস্পদস্থ মুসলমান এই গীত তাহার বাটাতে দিয়াছেন এরূপ 
বাক্যও আমাদের কৰ্ণে কোন সময় উঠে নাই | কেবল বাবোয়ারী, মেল! প্রভৃতি স্থানে এবং 
কৃষক হইতে উন্নতাবস্থার মুসলমান বাড়ীর বাহির প্রাঙ্গণে এই গীত হইয়া থাকে। 

বাহাদের জন্তু জারী গীত রচিত এবং গীত হয, তাহারা ইহাকে যত্ন ও আদর করে বলিলেই 
যথেষ্ট হইল। যে বস্তু বাহাব জন্ত প্রস্তুত, সে বস্তু তাহার যত্ন ও অভ্যর্থনা পাইলেই ষথেঞ্ট। দেশের 
সাধাবণ অবিবাসিগণ জাবী গীতের স্তাবক, ইহাই হইল জারী গীতের সফলতা । আর কোন 
কোন রসগ্রাহী ভাবুক ভদ্র ব্যক্তি যে জারী গীতকে শ্ৰাব্য বিবয়ের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন-- 
ইহাই জাবী গীতের মহত্ব এবং বিশেষত্ব ৷ 

কোন সময় সৰ্ব্ব প্ৰথমে জারী গীত প্রচলিত হয় তাহা স্থির করা বড় কঠিন । এই প্রবন্ধ 
লিখিবাঁব সময় একদিন কয়েকজন সম শ্রেণীর বন্ধুগণেব সঙ্গে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে সিপাহী 
বিদ্রোহে অগ্রেও জাবী গীত এদেশে প্রচলিত ছিল। যেহেতু পসঙ্গীত-বত্বাকব” নামে 
বটতলার আদি প্রকাশিত পুস্তকে দেখা যায় বে “কোম্পানীর আমলে রাজধানী কষ্চনগবে 
দুর্গাপূজার কালে কত জারী গীতেব প্রচলন ছিল । সেই আমোদেতে পুজার দিনে রাঁসঘাত্রা,- 
চণ্ডীগীত, পাঁচালি, মনসার ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারী গীত, পুতুলনাচ, কুস্তিখেলা, 
নৌকাঁবাইস্‌, ঘোড়ার দৌড় হইয়া রাজবাড়ীর মান থাকিত।” 

এখন এই পুরাতন গ্ৰন্থেৰ পুবাত্ন বাঙ্গালা ভাষায় বিশ্বাস করিলে জারী গীতের টন 
মানিতে হয়। আবার কেহ বলেন যে তিনি ১২৬০৬৫ সালে জারী গীত গায়কগণেব 

১১ 


শি 


নিকট এই গীতের অতি মৌলিকতার*আভাস গাইয়াছেন।. আমার দশবর্ষের সময় একজন 
জারী গীত বয়াতীর নিকট শুনিয়াছিলাম যে তাহার ওস্তাদ একজন বাগ্দীর- নিকট জারী গীত 
শিক্ষা করিয়াছিল আমার নিকট যে বয়াতী এই গল্প-করিয়াছিল, তাহার বয়স তখন- ৫০1৫৫ 
হইবে। - তাহার ওস্তাদ নাকি ৬৬৪ বর্ষে জীবন- ত্যাগ করিয়াছিল। . সুতরাং গল্পকারীর 
ওস্তাদের ওস্তাদ বাগ্দী মহাশয়- অবশ্ত ২০।২৫ বর্ষের কমে ওস্তাদী করিতে পারেন নাই, কেননা 


সাধারণতঃ তৎকালে ২* বৎসরের-কমে কোন ব্যক্তি সাধারণ.-লোকৈর নিকট প্রায়ই পরিচিত - - 


হইত না। সুতরাং এখন ধরিতে হইলে ওস্তাদ বাঁগীর শিষ্ের শিষ্য গল্পকারী বয়াতীর ৫৫" : 


বর্ষ বয়সের সময় অনুপাতে সমষ্টিতে গিয়া বাগ্দীর বয়স ১৫০ বর্ষ দাড়ায়। এই সময়কে জারী _ 


গীতের প্রচলন সময় বলিতে পারা যায়। সুতরাং জারী গীত ১৫০ বর্ষের অগ্রের নিরক্ষর 


সমাজের আমোদজনক যৌতুক” ু 


জা 


তাহাতে স্পষ্ট জানা যায়.যে এই বর্তমান সময়ের শিক্ষিত সমাজের নিকট দ্বণিত জারী সঙ্গীত এক 


দিন বঙ্গের উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকের অনেকটা আদরের বস্তু ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ কৃষ্ণনগর 
রাজবাড়ীর ছুর্গাপুজার -আমোদ উল্লেখ করা যায়। জারী গীত যে অতি পুরাতন এবং লোক 
নি “এখন ইহার অঙ্তান্ত অংশের. আলোচনা 
"কবরী যাইতেছে ! ৷ 

রান বৰি EE তন্মধ্যে “সনাতন বয়াতী” 
“রামটাদ বয়াতী” প্রভৃতির নাম এহানে উল্লেখযোগ্য৷ . হিনমুজাতির জারী গীত শুনিতে আমোদ 
বোধ থাকিলেও. বড় একটা আসক্তি তাহাতে-দেখা যায় না।- বঙ্গীয় নিয় শ্রেণীর মুসলমান 
গৃহস্থগণই এই গীতের পালক গায়ক, এবং প্রচারক । - কেন না মুসলমান জাতি ভারতে- 


' আসিয়া হিন্দুর সকল রকম ব্যবহারেরই একটা-না একটা বিরুদ্ধ মত বা.প্রথা দেশময় চালাইয়|- 


ছিল.। এক পক্ষে যেমন ধৰ্ম, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির বিপরীত ভাব প্রতিপালন করিত; 


- অপর পক্ষে সেইরূপ গান, বাজনা, নাচ তামাঁসা ইত্যাদিরও পরিবর্তন করিয়াছিল। 


, অনুমান হয় হিন্দুর রামায়ণ, অথবা চওীগীতের পরিবর্তে বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় এই জারী 


প্রচলন করিয়াছিল। নিচ ভি উরই রাত না 
ইহার প্রমাণ ৷ 
এই তের উর বিন রা নান গান রদ অন 
কথার অবতারণা করিয়া আমাদের জ্ঞানে এবং চেষ্টায় তাহার একটা প্রকৃত মীমাংস| 
হইল না, কিন্তু কতকগুপি অতি পুরাতন জারীওয়ালা, বঙ্গীয়বাদক- এবং গারকের বমি পৰব 
আধুনিক প্রচারিত জারীর ধুয়া পরা যাইতেছে। যথা £ 

>. “নামটি আমার মেহেরটাদ কালীশঙ্করপুর বাড়ী, 

শামি দেশ বিদেশে গেয়ে বেড়াই জারী । ই 


পি 2০ 
=~ ৰ 
লী শী সঃ 


‘সন ১৩৯] = রর কৰি ও আম্যকৰিতা = ৯৯ ৮৩ 
৭? হান হা চারি 
| সা মল ৮৯৯, 
২। গিয়াছে ঘুণির জাহের পাগলা! তাহের আর আরজান-মোল্লা-' ১, 
5. আসানউল্লা লোনী, ফেছ, তুরিবুয়ী, কোরসনি মোলা |. + 7? 
.__]. 275. গেছে রোসন খাঁ নৈমুদ্দি:মুন্মী আর ধণভীরধীল/১ < 
27701 5 এয়া বয় দৃলেতে গীগলা-কানাইর সাবি দিছে পাল্লা, = ৯১২২২ 
তাম্ম-সব চালা চতুর বানাই বড়া! 1৩. ৯:১১ 





" ৩। দেহে যারা সন বিধির ০২০ ৯৯২০০ 
(“বউ মাটটারণআতবাব। রাধা বাগী, 2 * 

1. :_ গেছে বকুমিয়া;- গোপাল উড়ে, কী’ কুড়নদাৰ্স ভখ্কানীঃ-- ন বি 

ঢ় | রে ভাম বাউল গিয়াছে যার খোলে বর্তো হি : ক 

-| ৪।= আর কবিদার'গিন্নাছে অন্কেজন; রি 

নিয়েন নীলকান্ত, সাহের, চিন্তে, রসিক, কৰি করে যারা সন |" মি 

ঢ় গেছে চত্তী গোপাস হরি সরকার বিলাসী বার কামিনী, “উর 

"= ঝালকাঠির বিপিন সরকার যণোহরের বামাসপি, : -. তু টা 

. " আন্দী শিবী যুধিষ্ঠির তারক, গোবিন্দ করে তাড়াতাড়ি। = 

00৫1 গেছে ঢুলীদার অদ্বৈত দ্বীননাথ, চৌগাছার- AR Aeron, 

৫ চাচিড়ার ঈখর গিয়েছে ভাই নাম 'আর-নাজানি।: = - নি 

= ২... গেছে শানাইওয়ালা তুষ্ট, হীরে আর অগা চুনারী - রি 
মা = এরা একমেলাতে মেলা করে শুনছে সবে.বসে জারী । টা ু 

| এই সকল বঙ্গবিধ্যাত গায়ক এবং বাদবগণ প্রায় সকলই নিয় শ্রেণীর নিরক্ষর--তবে আন্ত >. 

বাবু, বউ' মাষ্টার প্রভৃতি ছুই চারিজন ব্যক্তির নাম্‌ আবেগের বৌকে সঙ্গীতয়চয়িত| এই গর্ভে 


1 





| 
শা 

i 
Nh 
| 


ছিলেন তৰে ভামি-বাডিল নামক নিরক্ষর বৈষ্ণব কৰিটীর বিষ স্থানা্তরে আলোচনা করার ৮ 
ইচ্ছা রহিল। জই বা জি গীত পর ত বিবার আর গালা কি, 
শ্ৰেষ্ঠ বয়াতী । অন্য ইহাদের কাহিনীই আলোচিত হইবে। 

যশোহর জেলার দক্ষিণাংশে কেশবপুরের নিক্টবর্তী- রঙুলপুর. গ্রামের, রানি ফি 
নামে একটি নিরক্ষর মুদলমান কবি এই ' জারী গীতের দল. প্রস্তুত করিয়া নিরক্ষর : 
কৃবির শিরোভুষণ পাগল! কানাইকে এই জারী গীত শিক্ষা দেয় আবার কেহ কেহ 
এরূপও বলিয়া থাকেন যে আতস বাণু, ও ইছুন নামক আর তিনজন নিরক্ষর কবি, 
কানাইর শিক্ষক। কিন্ত অমিরা তাহার বংশীয় একটি কৃষকের -নিকট শুনিয়াছি যে নয়ন", 
'' ফকিরই পাঁগ্ল! কানাইর গুরু। ০০০55 লোক, জারী গীতে কানাইর- - 

ৰ্‌ 


র্‌ 


[কে 


১৮৪ -_-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক'" :  ] যাস 
অসীম ক্ষমতা ও অসাধারণ - রচনাশক্তি- খিৰ সাধারণ - ভা পুরাতন ওস্তাদ 


আতস বাণুকে কানাই: শিক্ষক বলিয়া কীৰ্ত্তন করা: সম্ভব নহে: জনন ৰ 


যাহার নিকটেই শিক্ষা করুক না কেন, গুরু হইতে তাহার ক্ষমতা অধিক।' 
- পাগলা কানাই' যশোর জেলার বিনাহিদহ্‌ উপরিভাগে নড়াইল. ীদারবের কাছারী 
বাড়ী চাকলা হইতে প্রায়” আড়াই, ক্রোশ: দুরে ভদ্রপল্লী গয়েশপুরের নিকটবর্তী বেড়বাড়ী 


গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া জারীগীতের বহুল প্রতিপত্তির সহিত আপনার উদয়োম্মুখী কবিজন-. 
সুলভ প্রতিভার গুণে সামান্ত কৃষকবংশ হইতে বঙ্গবিখ্যাত নাম ও-অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে !- 


নিরক্ষর কবিজীবনী আলোচনায় যে ব্যক্তির নাম ও.কীন্ত্িকাহিনী লিখিত হইতেছে, তাহার 
পিতার ছুইটা মাত্র পুত্ৰ কানাই আর উজল। সা ধারণে -কানুইকে পাগল! কানাই, বলে। 
এট শেষণ পরী হারা - "ছ্‌ঞ্ধে মধু- "সংযোগবত’ এক অতি অপূৰ্ব্ব ভাবের মিলন হইয়াছে। 
কানাই রাল্যে ছুরুপ্ত ও যৌবনে বড় উচ্ছৃত্খল ছিল--'তাই তাহার:ভীবুক পিতা কুড়ন সেখ 


তাহাকে পাগল| মিয়া নাম দিয়াছিল। যখন-কান্নাইর উদয়োস্ষুশী প্রতিভা তাহার উচ্ছ ্মলতাকে য় 


'_ কবিত্বের ভাবরাজ্যে লইয়া অমরত্বের পথে চলিল, তখন তাহার প্ৰাগলা উপাধি সার্থক হইল। ৷ 


' আর একটা কথা এই য্ে দেশীয় মুসলমানগণ হিন্দুর সংস্পর্শে থাকিয়া অধিকাংশ সময় হিন্দুর 


অনেক বিষয়ের অনুকরণ করিয়া চলে । এদিকে আবার বঙ্গের মুসলমানগণ প্রায়ই হিন্দুরক্ত-- 


বদ সৃতি. -প্রতিষাসিক্তৃত্ব ধরিলে বঙ্গের নিয়শ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমানের ভয়ে কোরাণ সরিফের - 


ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিল। এই এপ বলিতে বাধ্য যে, বঙ্গের অনেক মুসলমানই বাঙ্গালি 
- হিন্দু সম্তান। অন্থাপিও বঞ্জীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য হিন্দু ভাবের অনেক নাম'এৰং আঁার 


" ব্যবহার প্রচলিত আছে। ' যাদব, কানাই; ঝড়, মধু; হিরু, দোকড়ি,তিনকড়ি, পাঁচকড়িরতৃতি+ ৪৭ 


নাম এখনও অনেক গোঁড়া মুসলমানের আছে; আবার পূর্বের উল্লিখিত, “হেচড়া পূজা”, পৌষ- 


.. প্রাৰ্বণ, কোজাগরের লক্ষ্মীপূজা, মনসাপুজা, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি বিশেষের জনতা হিন্দু '_: 


| উৎসব অনেক মুসলমান্ও করিয়া থাকে'। বিশেষতঃ বে গ্রামে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাসধিক্ট-. 
মে গ্রামের মুসলমানগণ চৈত্র-সংক্রাস্তি,র্গা-পুজা প্রভৃতি হিন্দু উৎসবে” প্রায় যোগ দ্ৰেয়। ৷ 


ইত্যাদি কারণে কৰি কানাইর পিতামহ তাহার পিতার নাম কুড়ন -সেখ..এবং পৌলের নাম 
কানাই রক্ষা করিয়াছিল । রানি 
করির ভাবী জীবনের এক মূল চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিল। 8 এ 
৪০১৬ লন 8 এ 

এক জনার হাতে গড়ে আছি দুরের পর -. 7 য় 

৯ ৰি ত তার গুণ কিবা ‘কব আর । কিনি BEE 

চিন তই কানাই চেল আছে আসমান বীর পন. 

জিডি তি ৬ ত দানা পানি লয়ে খাব খালের পর ॥' 


সন ১৩১২ ] নিক কৰি ও শ্ৰামযকৰিতা হু ৮৫. 


. বিবির ছুরত যেন দুর্তীয়ের চাদ এ = * 
।/ আমি তালপাতের নেপাই ভার কলামে ভাইরে ভাই 
 * হাসলে বিবি দেখায় ছবি--পটোর পটের পর । - - 
- আমার কাছে আলি পরে নড়ে যেন কল বিকলে - 
- ষেন জলে ডোবা শুন্দি নালের ফল ॥ 
| - সেই.পিরীতে মজেরে ভাই আছি ভবের পর.॥ 
টু রর NC ES HENS TE HON 
ছিল।- কবি কানাই পূর্ণরূপে তাহার প্রেমে আবদ্ধ ছিল। সাধারণ মুসলমানগণ এক টুকু ক্ষমতা- 
. .পন্ন হইলে প্রায়ই একাধিক স্ত্ৰী গ্রহণ করিয়া থাকে। বাদশাহ ওমরাওগণের তো কথাই নাই। 
₹ কিন্তু এই মুসলমান নিরক্ষর কবি কানাই মুসলমানের তালাক আর বিধবা-বিবাহ অদৌ পছন্দ 
করিত না। 98543 
০০. 7 পড়লে তরী তুফানেতে সামাল দেওয়া দায়: .. .. 
- ভাতে আরো দোফাল পালে.নৌকা ডুবে যায়। . . 
“-' এক নারীর এক পতি খোদার কলম এই : - 
‘দুই হাতে পড়লে গিয়ে নারীর ছুরত-সরে যাপ্ি। 
 ইচ্ছাবরী হয়ে নারী যার তার কাছে-যায় .- 
'_ আদসোকের সোহাগে তার পরাণ ভরা রয় -- <=; 
এটা তো নয়'বিধির বিধি মরে নারীর,পতি যর্দি-: -  +- 
A “ " -এক লতা আরেক গাছে জড়ানো কি হয়। : 5 
টনি -“তরি ফুলপাতা সঘ ঝরে পড়ে খালি রসে ভাসা হয়। , 1 
: বনের আন বৰ্তী কণিকা লাও কানাই নিলত নহে ।. অথবা এক কামিনীর = 
এক পম হইতে তাহাকে ভিন্ন পথে লইতে, পার নাই।- আবার আর একটা কথা- আছে; 


:. কানাইর-ন্জের শারীরিক সৌনধ্য অতি কদধ্য তাহা নিজে বুঝিয়ীও: সাধারণের নিকট. প্রকাশ 


করিতে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত হয় নাই? একটা ধুয়া উদ্ধৃত করিয়া তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে? কাটতে কানাই হৃদয়ের উচ্চ গতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে-পারা যায় যে, -অভিমানশৃন্ত 
সরনতা-পুণেের পু লইয়া এই কৃষক কবি কেমন মধুর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন-- 

-_ শোন উজল তুই প্রাণের ভাই, রেখ দেখি লোকে-কি কয়। - 
.__, -আমারে তুচ্ছ'কর| এতো কি তোর উচিত হয়॥ . 
শোন ভাইরে তোর গায়ে চাহি হিট ভেড়া বাবরি দেখতে ফিট, 
, <. পাগলা কানাই যেন কপ নি পরে যাচ্ছে বাদীয় |- ১০,০ 
ভি " টেপা টিপি কচ্ছে সবায়--উজলৱে ওই দেখা য়ায়; * ইক 8৩ 
নন ঢ় -, কানাই তো: পুরুষ মন্দ নয়। ইন লস ও 


ক্স 


না 
পপ 
ক. বুদ 


শত 


৮৬... সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা = [২সং্যা 
'_ ভাইরে ভাই, দাখিল যেন পাবি বুড়ো:ধোপাধাটার ছিদেমখুড়ো-: . 
“আবার এই মানুষের এমন গুণ দিয়াছেন খ্বোদীয় ৷ 
এপ সরল ভাবে নিজে নিজের রূপবিষয়ক গে দেশগ্রচারিত :শিশু বৃদ্ধ বনিতার পরি- 
চিত জারী ধুয়ায় বৰ্ণন করিয়া-কত-যে নিরভিমানতাঁর পরিচয়-দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। 
এ দিকে কবি আবার যৌবনকালের কুপ্রবৃত্তিগ্ুলিকে কেমন সুন্দর ভাবে উচ্চ পথে লইয়া = 
'আসিয়াছিল। কেমন বিশ্বজনীন সার্কভৌমিক প্রেমপ্ররাহে জগতের ক্ষুদ্ৰ হইতে বৃহৎকে . 
পৃধ্যস্ত সমান দৃষ্টিতে দেখিত। হিন্দু মুলললমান বলিয়া, কাহারও প্রতি. তাহার, দা দ্বেষ “ছিল 
| না। শিক ধুযায় তাহার সেই হৃদয়ের ভাব কেমন জনায় ভাবে কাশ পাইতেছে, যথা -. 
ক উঃ এক বাপের ছুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়. -+.  - , 
:= 74+: সকলেরি এক-রক্ এক ঘরে আশ্রয় ।: -. 2. | 
Ee এক মায়ের. দয়_খেয়ে-এক,দব্য়ায়-যায় -/প > ' ১৯ 
Ee EE কও BOE দুই ভাইয়ে রে দেখতে ফিট, 
'_.. কেবল জবানিতে ছোট, বড়, বোবা, বাচাল চেনা, যায়। 
ট কেউ বলে ছা হৰি,_কেউ বলে বিদ্যোজা আখেরি, 
পানি খেতে-বায় এক দরিয়ায় * * ২ '_'; ০ 
| মালা পৈতে একজন ধরে,;কেহ বা সুন্নত করে * * ত 
চন * * * তবে ভাই ভাইতে মারামারি করে'যাচ্ছিদ্‌ কেন সর্ব গোলায় ॥৷ = 
মরি মরি কি গভীরু প্ৰেমিকত| | কি. আস্তরিক মহাপ্রাপতা !! কি মধুর বিশ্বজনীন 
প্রেম!!! হৃদয়ের উদার ভাব. ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে। যে অসংস্কৃত হৃদয় হইতে . 
এইরূপ মহৎ স্বৰ্গীয় প্রেসপূর্ণ উচ্ছ স সহজ ভাবে বাহির হয়;সে.হৃদয়'কত মহান্‌-=কত উচ্চ 
কত উন্নত, তাহা বুঝিতে; গেলে চক্ষু জলে ভরিয়া 'উঠে। যখন কানাই যৌবনরখের- রথী 
_- তখন তাহার এইরূপংজ্ঞান আপনা হইতে জন্মেয়াছিল। কোন--দ্বিন কোন, স্থানে বদি হু 
ও সুমনের ধর্ম লইয়া তৰ্ক উঠি, তবে কানাই বলি -.. না 
; , যে পথে যে হাটে উল, সবই সিমুলের কাটা - 
| “ বেপারে সে নড়ে চড়ে পথ কেনে আঁটা। pl 
*. '_ গ্রক জনের এক. সোহাগে-পুত ভুতো ভুলো নাম--" : 
- “ দাদায় ডাকে ভুলো দিদি বলে ভূতো," -.- 
ছেলেটি ঠিক্‌ আসে যেন উজ্বল ডাঁটার- মৃত, 
| হারে হায় করে না-কভু পালটা -সোতের ছুতা |: :.. 
কানাইর যৌবন-জীবনীতে. বিশেষ কোন স্মরনীয় ঘটনা - আমরা অবগত হইতে পারি নাই। 
কেবল তাহার একটা; সামান্য চাকুরীর পরিচয় পাইয়াছি। . -মাগুরার নিক্টস্থ বীশকোটার 
( আঠারখাদা ) চক্রবর্তীগণের বেড়বাড়ি-গ্রামের নীলকুঠিতে” কানাই নাকি হুই টাকা বেতনে 


৬ ৰ 


সন ১৩১২ | নিরক্ষর কবি ও শ্রীম্যকবিতা ১... ৮৭ 
খালাসীর কার্য করিত! যে সময় কানাই যৌবনপ্রাপ্ত যুবক তখন এই অঞ্চলে. নীলকুঠির *" 
বড় প্রভাব ছিল। ধরিতে হইলে তখন নীলকর সাহ্ব্গণ সাধারণ প্রজার একর্প হর্তাকর্তী 
বিধাতা বিশেষ ছিলেন।. নীলের অত্যাচার এবং বিস্তৃতি লইয়া যে তুমুল দেশব্যাপী আন্দোলন 
উঠিয়া পাদরী মহামতি লংসাহেবের কারাবাস, হিম্দুপোটট টের স্মরণীয় সম্পাদক হরিশ বাবুর 
জলন্ত লেখনীর প্রভা বিস্তার, এব বঙ্গীয় কবি-নাট্যকার প্রাতঃস্মরণীয় দীনবন্ধু বাবুর উজ্জল নাটক 
“নীলদৰ্পণ” প্রকাশিত হয় উহা সেই সময়ের ঘটনা । এই দেশব্যাপী নীলান্দোলন-কালে কানাই 
খালাসীর কাধ্য করিয়া ছুই পয়সা: হাত্‌ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মনিব প্রাচীন চক্রবর্তী মহা- 
শয় বলেন যে, কানাই কখনও :কোন নিঃস্ব গৃহস্থের প্রতি অসদ্‌ ব্যবহার অথবা. গবাদি পণুর. 
প্রতি অত্যাচার. করে নাই। প্রত্যহ নীল রক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া নীলের জমির মধ্যে 
কানাই তখন তাহার ভাবী গৌরবের পূর্ব প্রস্তাবনার সুচনা করিত অর্থাৎ এই সময় হইতেই 
বাল্যের অত্যন্ত জারী, গীত গাইতে, গাইতে ধুয়া রচনা আরম্ভ করে। এই খালাসীর কাধ্য মাত্র 
: আড়াই বৎসর কানাই ক্রিয়াছিল। এই একটা সামান্ত চাকুরি ব্যতীত কৃষক-পুত্র কানাই - 
নিজ হস্তে চাষ পর্যযস্ত করে নাই। এ সময়, তাহার পিতা বর্তমান--সংসার নিতান্ত কৃষি-*- '; 
জীবনের অভাবচয়ে পূর্ণ নহে। উদর -পুরিয়া আহার পাইলে, আর আকস্মিক উৎপাত না 

- হইলে বঙ্গীয় কৃষকগণের অন্ত কোন বস্তুর দরকার হয় নট! বস্তুতঃ ভারতীয় কৃষিজীবনী শান্তিময়! | 
ছুই বেলা চারিটী উদর ভরিয়া সামান্ত আহার জুটিলে আর পরিধানের বস্তু এবং ব্যাধিবিশেষের -- - 
উৎপাত না হইলে ভারতের কৃষকগণের শাস্তি একেবারে -তাহাদের কঠোর কোমল ভয় 
ছাড়িয়া অন্তান্ত ভদ্র মাধারণের হৃদয় পর্যন্ত অধিকার. করিতে ব্যগ্র হয়।. কানাই এইরূপ শাস্তি 
লইয়া চিরশান্তি ধামের কীধিশৈল আরোহগের মহাপথ.এই সময় হইতে প্রস্তুত করিতে লাগিল। 

- এই একুটা-সামান্ত ঘটনা ব্যতীত তাহার যৌবন-জীবনের অপর কোন ঘটনা উল্লেখ যৌগ্যই 

১ নহে। “ কেন না কৃষি-জীবনে কৃষি-প্লির চিত্র ভিন্ন অন্ত চিত্র ছায়া-প্রায়ই পতিত হয় না। 

'_ মমদৰ্শিতা, প্রতিভা, সরলতা, অমায়িকতা; ঈশ্বরে এীকাস্তিক নিষ্ঠা,” জীবে দয়া, বিশ্ব- 
প্রেমিকতা, পরার্থপরতা এবং নামে রুচি প্রভৃতি : গুণগুলি যদি মহত্বের প্রতিপোষক্তা - করে, 
তা হা এ গুণগুলি যে তাহার দেহের-- " 
মনের নিত্য সঙ্গী ছিল! ..- > , 

_ ষথন' কানাই অক্তি-গাঁটীন, তথ্ন এক সময় ঘোর জেলার, গত বন কেশবপুরে. . 
“ জারী গাতে বট বার প্রকাশ করে ফেল 
So “তিন লন ধন গাছি হি এই কের ) 
- তার শব্দ-গেছে বহুত.দূর। 
| হি লো লেগাম কিনে, - 
-,- দিলে ঘোড়া এই বুড়া দাবড়াৰে গুণি গাছির মেলা মাঠে, .> . 


৮৮ ০ সাহারা রে 7 
চা .. পর়াণ'রৰি বলেছে গা সী লৈছে নাকে ঠোটে জী ৰ 
মঃ ', মিটে এল লব স্তৱ - ''- I ত 
I ছি হাটে মোক নে সরে পর তারা, 2 মি 
2৪ .- হ’ৰ্চোম নজর খরা দিসে হারা) ভি ,. নি, 
= এইট অবগত হইলে আমরা বুঝিতে পারি, কানাই” অস্তিনের “নেই ( শেষের. 
| পি ED ERE মৃত্যুর মেই”ভীষণ কুটি "তাহাকে ভয়- 2 
-". দ্বেখাঁইতে পারে নাই? ভবের, খেলা থেলিযা প্ৰকৃত মানবগুণ্‌ শেষের বন্ধু মৃত্যুর জন্য এই ভাবেই, _ 
- প্ৰস্তুত হইয়া থাকে।- মৃত্যু,মানবের ঈশ্বর প্রাপ্তির; এক মহাবিস্কৃত 'পথ। ভক্ত আর ভগবান; 
৮ মরিবীর-কথা উপস্থিত হইলে কবি-কানাই'বণিত১-... 
গল , ভ্ঙ্গয়-জলৈ,আছে গা, হাত ধরে আয়,নিয়ে'যা। + ' ৮৬ 
ৰ "৷ টু -- আর উাইনে জল্কী,খেলতে; বাড়ী যাই হাসতে হাম্তে, 28, ০০ 
" ৯. ১গকনো গাছে বুলছে ক, দুরে গেছে সারের বল, ' ৰ টড 
টি ৷ “আয়রে মৌও হাওয়ায় ছলে-উড়ায়ে দিয়ে বা 7 + 1 এলিছ দিল 
চিয়া রঃ খত তামা হাউ ডিন পু ত 
এ নিশি বত ৫য় পার নিত বি করি হই 
ই কি ই সাতো কৃত অৰু বাছৰ ৷ 
৩ ডেট 2 শট, ওহে মৃত্যুতুমি মোরে কি ববখাও,ভন্ব ১ 7 ০২7 ০০% দেনা 
বিডি 7১8 থা ELS OS 
EEL এ অনিতা নারি সু আন 472 
ৃ ৷ ৰ রে . “যারা এই ভবরূপ অতিথিভবনে ... তত তু বজ 
রিট টির বাসস্থান বলি ভাবে মনে মনে টা ০০০ 


কু 


AM রা " হেরিলে নয়নে এই ভ্রকুটি তোমার. . ৯ ১8825 
এ ৩০87 | তাহা দেখি হয় মনে ভরের সঞ্চার। . - < 


রর | 
“ দেখিতে পাই যে, শিক্ষিত কবির ভাব হইতে অশিক্ষিত কবি রভাব কত উচ্চে প্রতিভাকে পরি- 
চালনা করিয়াছে। মজুমদার-মহাশয় বলিতেছেন যে, লীচাস তা অবিবেকীরাই মৃত্যুর ভ্ৰূকুটি দেখিয়া 
ভয় করে, অন্তে নহে। আর ক৷ন্তাই,-বলিতেছে-- আয় মৃত্যু হাত ধরিয়া লইয়া যা, হাসিতে হাসিতে 
তোর সঙ্গে বাড়ী যাই। আহা কি গভীর গ্রাণতলম্পর্ন- কথ! । মানব মাত্রেই যদি এইরূপ নিৰ্লিপ্ত- 
- ভাবে কুহকময় সংসার হইতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে, ‘সক্ষম হয়, তবে লে দেবতা: নয়তো +' 
- আআবার- দেবতা কে ?-কবি কানাই কখনও গীতার নিস্কাম ধর্ম্মও শিক্ষা ‘করে নাই, বারী ও 
থা ইযার মহাবাৰযও রন, ৮4 দ্ব্দপ্রাপতির নি 


যঃ a ওঁ 3 সি ~ 
3 জজ ৰ 
হু ৬ , ' নি ক্ল 
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উপায় “কেয়ামতের” কথাই কাণে শুনিয়াছিল; অথচ নিজের স্বাভাবিক ঘদয-চৈতন্তের ষাহানে 
এরূপ নির্ধিপ্ত অন্াসক্তের অনন্ত চিত্ৰ -কবিত| ছড়াইয়া প্ৰকৃত দেশে যাইতে সর্বদাই প্রস্তুত 
' ছিল। ইহা অপেক্ষা প্রক্কৃতির আদর্শ আর কি হইতে পারে ? আরও শুনুন, কেমন প্রাণ- 
মনোমুধধকারী মৃত্যুকালের সুন্দর বিবেক-সঙ্গীত। পাশ্চাত্য দাৰ্শনিক জনষ্ট,যনাৰ্ট মিল যেমন 
মৃত্যুকালে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া ছিলেন-যে, যদি কেহ এই অনন্ত অগতের কর্তা 
থাকে, তৰে তাহা  নবোদিত সূৰ্য্য, --কানাইও ঠিক্‌ সেইরূপ, মৃত্যুর অৰ্ধ ঘণ্টা থাকিতে কত- 
ওলি শিষ্য মধ্যে থাকিয়া শ্ৰেষ্ঠ শিষ্য বালকচাদকে বলিয়াছিল-- 
আসমানের গাঁয়ে ফুণট্‌ল আলো টাদ সরষের গায়-- 
অরে বালক দেখ রে দেখ কানাই মিশে গোল তায়! 
তোরা পাল্লিনে আর রাখতে ধরে--পরাণ পাখা মেলে ধায় ৷ 
বড় সুখের দিন রে আমার যাব শাস্তিপুরে, বাঁশী ডাক্তেছে সুরে, 
ৰ তোরা কাঁফণ* নিয়ে আয় ॥ ৷ 
ধন্ত কানাই! ধন্ত তোমার সাধন! ! ধন্ত তোমার ভগবদ্ভক্তি ! তুমি সামান্য কৃষকবংশে 
জম্মিয়| যে দুর্লভ ভক্তি-কবিত্বের ভাবরাজ্যে এনী শক্তির প্রসাদ লাভ করিয়াছিলে, অহা 
চিরদিনই শিক্ষিত নরের চির লক্ষ্য । তুমি কেবল কবি নও-_তুমি সাধক, তুমি যোগী, তুমি 
ভূগবদ্‌ভক্ত, তুমি অমর কবি, তুমি আদর্শ পুরুষ । সেই নিরক্ষর কবি দেহতত্ববিষরূক সহ্গীত- 
রচনায় কিরূপ সিন্ধ ছিলেন, তাহারও নমুনা দেখুন 
“ফুল ফুটেছে প্রেম-সরোবরে, ফুলের উদ্দেশ্য বল কে করে! 
যোগী যোগসাধন করে--সেই ফুলের তরে, 
শুনি ফুল ছাড়! তার মূল রয়েছে চৌদ্দ ভুবনের পরে ॥ 
এক্‌ ভাবেতে মূল এসে--দুই গাছে এক ফুল ধরে, 
দিনকানা জানতে না পেরে ঘুরে ঘুরে মরে। 
শুনি বার ম্বাসে বার ফুল আসে, ফুটে তিন দিন ছাড়া পুর পাশে, 
কৃত ফুল উড়ে যায় বাতাসে, শুনি লগ্ন যোগে এক ফুল ধরে 
সেই ফুলে হয় ফলের গঠন আর সব অকারণ সকল যায় জলে ভেসে, 
অধরটাদ ব্রিজ করে সেই ফুনে বসে, -- 
ফুল ফুটে হয় অগৎ আলো, ব্যাপিত হয় সব.ঘটে, 
বার মাসে ছুই পক্ষ_-কোন পক্ষে কোন ফুল ফোটে, যে ফুল আছে সৰ ঘটে; 
কৃত জন হয়ে বেভোলা, পড়ে আছে গাঁছতলা, ফলের আশে ঘুরছে দুই বেপা, 
ফুলের ফল কিছু নয় সামান্ত ধন, যে করেছে সাধ্য সাধন, 





* মৃত্যুকালীন আচ্ছাদনী বস্ত্। 
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পায় সে অমূল্য রতন, দেছে যারে নিঠুর কালা, 
ফুলের ফল পেলে হয় চৌদ্ধ পুরুষ উর্জলা, 
কানাই তাই ভাবছে বসে, ভেবে কিছু পায় না দিশে, ফলের আশে ঘুরুছে দেশাস্তরে । 
কি ভাবে এক ফুল এসে ছুই গাছে এক ফুল ধরে ॥” 
পাঠকের কৌতৃহল-পরিতৃপ্তির জন্য আর একটা দেহতত্বের গান উদ্ধৃত করিলাম 
“পাগলা কানাই বলে-_গড়া রথ নুতন কলে, 
চালাতাম সাবেক বলে এই শেষকাঁলে কল্‌ বিকলে চলে না। 
আমি ঠেলে ঠুলে চালাতে চাই যে ঠেলবার সে ঠেলে না 
ঠেলতে ঠুলতে দিন গিয়াছে এখন আর ঠেলা আসে না ;__তাটি রথ চলে ন! ॥ 
এ রথে ছিল যারা, সব সরে পলো তারা, 
হয়েছি দিশেহাঁরা নজর ধরা সরে যেতে পাল্লেম ন! । 
আমি যার কাছে যাই সেই রাগ করে, বলে ভাটি রথে থাকবো না । 
ইন্দৰ চন্দ্ৰ রিপু তাঁরা. প্রবোধ মানে ন|--ভাটি রথ চলে না ॥ 
এ রথ নূতন ছিল গড়া, খুব টনকো ছিল দড়া, 
কত জোরে চলতো ঘোড়া--কি পরিপাটী - 
আমর! এই ষোল জনে_-এ রথ দেখে শুনে, 
দিন কতক টেনে টুনে, দিয়েছি কত বাহার ;--এর সারথি হয়েছে ভাটি; 
দড়াতে জোর নাইকো, আর, 
পাগলা কানাইর হলো কেবল টানাটানি সার ;-_এ রথ চলে না আর ) 
যদি চুতর পেতাম তালি দিতাম সাবেক সাবেক বল রাখিতাঁম_এ রথ পুরাণ হতো নাঃ 
আমি যার কাছে বাই সেই রাগ করে বলে ভাটি রথ থাকে না।» 
শ্রতগ্যতীত কোন একটা প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিকট এই কবির রচিত আর একটা ভাবসঙ্গীত 
পাইয়াছিলাম, উহাও উক্ত ব্রাহ্মণের অনুরোধে এই স্থানে উদ্ধৃত হইল যথা 
“চোর দেখে ভাই আছি ভবের পর, আইনেতে শুনেছি তার সমাচার, 
চোরের ঘর অন্ধকার--( রে শুনি ) পূৰ্ব্বেতে বসত ছিল তথা তার। 
মায়ার গুণে গেল সে সাত আকাশের পর, 
তথায় গিয়ে করিল বিহার তার খেলা ধূলা এখন আছে ভবের পর, 
হচ্ছে খাঁটি পরিপাঁটী খেলার ছুতো এই হাটে, 
সে চোর কখনও যায় না কারো নিকটে 
এই হাটে এই ঘাটে নামটা তার সাধু সাধু রটে। 
যে জন বেড়ায় অন্য পাড়ায় চোর তার ঘাড়ের উপর উঠে, 
পাগলা, কানাই বলে ওরে আল্লা তুই যারে ঘটাস্‌. তার ঘটে । 


সন ১৩১২ ] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা ৯১ 
আর একলা চোরে চুরি করে গৃহী কত জন, না জানি চোর বেটা কেমন? 
এই হাঁটের আছে নয় গাছ পথ 
কোন পথ ধরে যায় সে চোর বজ্জাৎ 
তার সাথে কইলে বাত, করে সে বড় উৎপাত, 
মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক'রে মালখানা করে হাত 
সে নারী হয়ে চুরি করে ঠিক যেন আদমের আওনাৎ ৷৷” 
এই গীতটীর অর্থ গ্রহণ করিতে বড় জটিলতার মধ্যে গিয়া পড়িতে হয়, কিন্তু সাধারণ পথা- 
বলম্বী ব্যক্তিগণ কিছু চিন্তা করিলে ইহার ভাব অনুমান করিতে পারিবেন--সহজ জ্ঞানে 
শীতের মৰ্ম্ম অনুভব করা কঠিন। কানাইর একাধারে কবিত্ব এবং ভন্নপদ্ধতি অপূৰ্ব্ব । শেষ 
দেহতত্ব গীতটী এই 
“ভাই রে বুড় বয়েসে কানাই এক ধূয়া বেধেছে 
এ ধুয়োর নাম স্বর্গ পাতালে--এ ধূয়োয় বিচার করে কে? 
ভবের পর এক শক্শো পয়দা আল্লার পৈদিস নয়কো সে, 
আসমান আর জমিন পবন পানি যুড়ে রয়েছে, 
পাগলা কানাইর বাড়ী তার কাছে। 
সে মহঙ্গদের নয়কো উন্নত, আদমের নয় বনিয়াদ, 
_ এই ভবের পর জুয়ে| 'মুট খেলায়, 
ভাই সকল রে পাগল! কানাই তাই কয়ে যায়, 
কত ফকির বৈষ্ণব আলেম ফাঁজেল পড়ে আছে তার আশায়। 
গেল চারটা কাল হলে! সব রসাতল ভাই রে সেই শকসোর জালায়। 
কেউ আছে বসে গাছতলা, 
আমার তো বুদ্ধি জ্ঞান নাই, তিনে পয়দা এই ছুনিয়া শক্সো কিন্তু তিন ছাড়া, 
বেদ পুরাণ কোরাণ তন্ত্র খুঁজে পাবে না 
তার তো কেউ সন্ধান কল্পে না, 
অসন্ধানি থাকলে পরে সে তো কারে! ছাড়ে না। 
এই মৰ্ম্ম কথা কইবো কোথা, কতি বড় পাই ব্যথা, কেহ শুন্লে না, 
এই বুড় হয়ে চুল পাকালেম তবু তারে চিন্লেম না ।” 
পাগলা কানাইএর আর ছুইটী গান উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রসঙ্গ শেষ করির__ 
১। “মরার আগেতে মর, শমনকে ক্ষান্ত কর, 
যদি তা করতে পার ভব পারে যাবি রে মন রসনা । 
. মৃত্যু দেহ জেন্দা করা থাকতে কেন কর না, 
মরার সময় মলে পরে কিছুই হবে না, মরার ভাব জীন না । 


৯২ ' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ' [২য় সংখ্যা 


" মরা কি এমনি মজা, মরে দেহ কর তাজা, 
দেহ না ফুলের সাজা, শমন বলে ভয় কিরে তার, কাঁলাকালের ভয় থাকে না। 
মার ডক্কা ভবের পর, মৃত দেহ জেন্দা ক'রে হবে ভব পার,-- 
গুক হবেন কাগুারী এড়াবে অপার বারি, যাবে ভবসিন্ধু পার ; 
নৈলে মরে দেখেছি, কত দিন বেঁচেও আছি, মরার বসন পরেছি, 
কয়ে যায় তাই পাগলা কানাই; . 
আমি চক বুজিলে সলোক দেখি মেল্লে পরে আঁধার হয়, 
তাইতে আমার নাইকো এখন মরণ বলে ভয়, তোরা মরবি কেরে আয় ; 
আর অধর ধরা জীয়স্তে মরা, জীব হয়েছে ভজন সারা, 
জীবের কিছু জ্ঞান হলো না, ওরে মরার সময় মলে পরে কিছুই হবে না ৷৷” 
২। প্পাগল| কানাই বলে, ও পরমেশ্বব তুই যা করিস্‌ তাই সত্যি 
গেল আখ্নে ঝড় তারা! ব্ৰহ্মময়ী জগদন্বা নিষ্পত্তি 
কাৰ্ত্তিকে ঝড়ে ভেঙ্গে কমি জগধাত্ৰী । 
যত তট্টাচাখ্যিরা কয় তারা মামা মা 
আমরা ফুল দি তোরে কি কত্তি-_ 
কার সনে বা যুদ্ধ হলো, সসাগর! ধরা গেল, জীবের দুৰ্গতি ৷ 
‘তোরে আদ্যাশক্তি বগে ওম! ভগবতি ! 
এবার ফল ফুলারি কলা নারিকেল সকলের হল ক্ষতি; 
এখন কি দিয়ে আর করবো! পূজো তারা মা মামা 
হল এবার বিনে কলায় নৈবিদ্দি।” 

১২৭৯ সালের ৫ই আশ্বিন ঝড়ের দিন কানাই তাহার জমিদার মহাশয়দিগের দালানে 
থাকিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে উক্ত ধূয়াটি বান্ধিয়া গান করিয়াছিল। এঁ দিন জারি গীতের অন্যতম 
বয়াতি ইছু বিশ্বাস যে গানটা রচনা করিয়াছিল, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিলাম-- 

প্বারোশ উন আশি সালের পাঁচুই আশিনে 
শুক্রবার এক প্রহর বেলা যথনে ; 

বাপ রে বাপ কি বেজায় ঝড় এল পুব দক্ষিণে 
জানি কিনা জানি আছে এ কোণে ॥ 

গেল 'জ্যৈষ্ঠে ঝড় কাৰ্ত্তিকে ঝড় মধ্যম হল আর এক আঙ্খিনে, 

সকল ঝড়ের কি বাসা ও কোণে। 

' যাহক তা হয়ে বয়ে গিয়েছিল শুকনা পর, 

হায় বিধি কি অবিধি বিধির বেস্‌ বিচার, 

যতই নাড়ে বুদ্ধি বুদ্ধি ততই বৃদ্ধি এরূপ ঝড় মরি মরিরে মুই তাহে বন্তের পর 1 
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ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হইয়াই পড়িয়া থাকিলেন। কিন্তু খর বাক্যের ইংরেজি তর্জমাতে ভীমের nomi- 
native, উরুর ০৮jective, ও দর্য্যোধনের হইবে 098868159 ০৪৪০, কেননা উরু দুইটা তাহারই 
সম্পত্তি। আবার ও বাক্যটিকে বাচ্যাস্তরিত করিয়া কৰ্ম্মবাচ্যে লইয়া গেলে ভীম প্রথমা বিভক্তি 
ত্যাগ কৰিয়া তৃতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে তাহার কর্তৃত্ব যায় না। আর ছুর্য্যোধনের 
উরু দ্বিতীয়! বিভক্তি ত্যাগ করিয়া প্রথমাস্ত হইয়া পড়িলেও উহা কৰ্ম্মকারকই থাকে। ইংরেজিতে 
কিন্তু অন্তরূপ ; Bhim broke 1019 1695, এখানে পাঁদদ্বয়ে objective, কিন্তু his legs were 
broken by Bhim বলিবামাত্ৰ পা দুখানা একবারে 20701050159 গিয়া পড়ে বুঝা গেল, 
সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক অর্থগত, ইংরেজির ০১৪০.স্থানগত ও অবস্থাগত । 

- সংস্কৃতে বিভক্তির সংখ্যা সাতটি, তন্মধ্যে ছয়টি কারকে ছয়টি বিভক্তি নিজস্ব করিয়া রাখি- 
য়াছে, আর সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্রিট নিদিষ্ট রহিয়াছে। ইংরেজিতে এতগুলি বিভক্তি 
নাই। কর্তার বিভক্তিচিহ্ন নাই; কর্মের বিভক্তিচিন্ আছে, কেবল সৰ্ব্বনামে মাত্র ; বিশেষ্য 
পদ কৰ্ম্মে বিভক্তি গ্রহণ করে না, উহার বাক্য মধ্যে অবস্থান দেখিয়া কর্ম্মত্ব নিরূপণ করিতে হয়। 
এক 0088689156 ০৪৪6 এর বিভক্তি চিহ্ন রহিয়াছে। করণ, অপাদান, অধিকরণ ইত্যাদি স্থলে 
পদের পূৰ্ব্বে }"90০8100% বসে এবং বলা হয় পদগুলি in the objective case governed 
by prepositiou.—ইংরেত্রির যাহাতে ০৮je০৮i৮e 0899, তাহা! কোন স্থানে ক্রিয়ার সহিত 
অন্বিত, কোথাও বা [9:69811107)এর সহিত অন্থিত। ইহাতে দোষ নাই, কেননা ইংরেজি 
€৫৪৪০এর সহিত ক্রিয়ার কোন অর্ক আবশ্তকনহে। 

বাঙ্গাল! ব্যাকরণের কারকের অর্থ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে, - 

ইংরেজি ধরিলে চলিবে না ; এ বিষয়ে মতভেদ হইবে না। কিন্তু এই বিভক্তির ব্যাপারে 
বাঙ্গলার সহিত সংস্কতের মিল নাই, বরং ইংরেঞ্জির মিল আছে। সংস্কতে সাত বিভক্তি, 
বাঙ্গলায় অতগুল| বিভক্তি নাই; গোটা ছুই চারি আছে। বাঙ্গালা কারক সেই কয়টা 


বিভক্তির সাহায্য লয়। ১০০০০০০০০৮০ ~~ 
A 


সন ১৩১২ ] বাঙ্গালা কারক প্রকরণ ৯৩ 


কারো পোতা সুন্ধ, কেটে নিয়েছে মাচা সুদ্ধ ঘর 
সে কামসার! লোকের হয়েছে এবার ৷ 
পুরাতন বৃক্ষ আদি এক কাঁজেতে নিল বিধি, কিছুই রল ন! 
থাক্‌গে মনে খাক্‌গে মশা এ দুর্দশা কর্ল ঝড়, 
মারি ঠেলা লাগাই প্যালা রক্ষা করি ঘর, 
ঘর থুষে আমারে ঠেলে ফেল্লো কাদার পর, 
বসে রলেম বড়ো চিলেরি আকার, 
কিবা করবো ঘর রক্ষে হলো আমার প্রাণে বাঁচা ভার।, 
বলি ঝড়ো বাবা তুই যা জানিস্‌ তাই কর, 
তাই ভাবছি বসে না পাই দিশে, ক্ষণে ক্ষণে হ্লুসপিও আসে, কি হয় কখনে। 
ও তাই বলে ইছু দীনবন্ধু এ সিন্ধুর ভাব সেই জানে |” 
উভয় কবির এক সময়ের কবিতা হইতে উভয় কবির গুণপনার পরিচয় পাওয়া ষায়। তবে 
পাগলা কানাইর কবিতার কাছে ইছ্‌ বিশ্বাসের তুলনাই হয় না। (ক্রমশঃ) 3 


শরমোক্ষদাচরণ ভট্টাচাৰ্য্য । 


® 


বাঙ্গাল! কারক-প্রকরণ 


০৮ কারক প্রকরণে নানা গণ্ডগোল আছে । সাধারণতঃ ইংরেজি ও সংস্কৃত 
| 


{ 
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“উমেশ চুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে’। 'দ্বারা’ ‘দিয়? প্রভৃতিকে আমরা বিভক্তি বলিতে 
সম্মত নহি। 

(৪) বাঙ্গালায় সম্প্ৰদান কৰ্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রচুর বিতণ্ড! 
জশ্মাইবার হেতু হইয়াছে। উহার কোন স্বতন্ত্র বিভক্তি চিহ্ন নাই) কর্ণের সহিত অভেদ 
যথা “ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও’ ‘দরিদ্রকে ধন দাও’ “কন্তা হইলে দাসী করি দিব যে তোমায় 
( = তোমাকে ), 

(৫) অপাদান কারক বিভক্তি চিহ্ন লইতে চায় না, postposition দ্বারা কাজ্জ চালায়-- 
“ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে’ ‘বাঘ হইতে ভয় পায়’ “হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিতেছে’। এই 
হইতে’ ॥০৪P০৪৮৷০০এর মূল যাঁহাই হউক, উহা সম্প্রতি বাঙ্গালা অব্যয়ের কাজ করে। 
উহাকে বিভক্তি বলিয়া গণ্য করিলে নির্জস্ত অবিচার হইবে। 

(৬) সম্বন্ধের চিহ্ন “র ‘এর’ ষথা--আমার বাড়ী, তোমার নাক, রামের বহি। 

(৭) অধিকরণের বিভক্তি ‘এ’, ‘তে’, যথা--বরে থাকে’ ‘আসনে বস” ‘তিলে তৈল 
আছে’ ‘বিছানাতে শোও’। ‘এ’ স্থল বিশেষে রূপান্তরিত হইয়া ‘য়’ আকার গ্রহণ করে, 
যেমন--“বিছানায় শোও” ৷ 

ফলে বাঙ্গালার বিভক্তি চিহ্ন চারিটি মাত্র, “কে? “র “এ তে । ইহার মধ্যে ‘কে’ কৰ্ম্ম 
কারকের ( এবং সম্প্ৰদান কারকের ) চিহ্ন। ‘র’ (এবং “এর” ) সম্বন্ধহুচক চিহ্ন। আর 
“এ এবং ‘তে’ বিশেষরূপে করণ ও অধিকরণের চিহ্ন হইলেও সময়'ক্রমে কর্তা, এমন কি বৰ্ম্মকে 
ও সম্প্রদানকেও দখল করিয়া বসে । নিম্নের উদাহরণে ইহা স্পষ্ট হইবে ; যথা ৰ 

অধিকরণে-_“মাছ জলে থাকে” ‘রাম নৌকাতে আছেন’ ( অথবা “রাম নৌকায় আছেন? ) 

করণে_-“কাপড়ে ঢাক’ “লাঠিতে মার” (“ঘোড়ায় চল” ) 

কর্তায়-_ছ'জনে যাব, ছু'জনাতে যাব, ছুজনায় যাব। 

কৰ্ম্মে--‘অগন্নাথে প্রণমিল অষ্টাঙ্গ লোটিয়া”। 

সম্প্রদানে-_“অজগন্নাথে দিব কন্ঠ! হয়ে হৃষ্টমন*। 

বারা” “দিয়া” ‘হইতে’ ‘থাকিয়া’ প্রভৃতি পদগুলিকে বিভক্তিচিহ্ন মনে করা চলিতে পারে 
মা, তাহা অন্ত কারণেও বুঝা যাঁয়। “আমা দ্বারা এ কাজ হইবে না” এই বাক্যে ‘আমাদ্বারা’ 
গ্থণে ‘আমার দ্বারা’ ‘আমাকে দিয়া” যথেচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইতে পারে । বলা বাহুল্য "আমার 
ও ‘আমাকে’ বিভক্ত্ান্ত পদ ; “দিয়া, বিভক্তি লক্ষণ হইলে একটা শব্দের উপর ছটা বিভক্তির 
যোগ হইয়া পড়ে । তদ্রৰপ অন্ত উদ্বাহরণ-_“রাম চেয়ে শ্যাম ছোট” “রামের চেয়ে স্যাম ছোট” 
‘লাঠি দিয়া মার’ ‘লাঠিতে করিয়া মার’ ‘হাতে ক'রে লও’ “কড়ি দিয়ে কিন্লেম্‌, দড়ি দিয়ে 
বাঁধলেম্ঠ ‘তাঁহার লেগে মন কি করছে, “আমার পানে চাও’ “চাহিল! দূতী স্বর্ণলঙ্কা পানে” 
“ভিনি নইলে চলিবে না’ তাঁহাকে নইলে চলিবে না, এই সকল বাক্যে postpositiou 
গুলির পূৰ্ব্বে পদের উত্তর বিভক্তিচিহ্ন কোথাও রহিয়াছে, কোথাও লুপ্ত হইয়াছে । বিভক্তি 


৯৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্ৰিকা [ ২য় সংখ্যা 


চিহ্ন কোথায় থাকিবে, কোথায় থাকিবে না, তাহার সমন্ধে কোন বাধাবীধি নিয়ম নাই। 
হইতে পারে ভাষার প্রাচীন অবস্থায় সর্বত্রই বিভক্তি ছিল; এখন শ্রমসংক্ষেপের ' অন্থরোধে 
বিভক্তিচিহ্ৃ গুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। কালে সমস্তই লোপ পাইতে পারে; এমন কি 
এমন সময় আসিতে পারে, যখন ৮০২০০১০৭৮১৪ গুলি, যাহা এখন স্বতন্ত্র পদ, তাহা পূর্ব্ববর্তি- 
পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আরও সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া বিভক্তিলক্ষণে পরিণত 
হুইবে। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ কথা। বর্তমানে উহাদিগকে বিভক্তিচিহ্ন বলিয়া গণনা করা, 
চলিবে না। উহাদের পূর্ববর্তী পদগুলিতেও কারক্ত্ব অর্পণ করা চলিবে না । 

লোকমুখে প্রচলিত আধুনিক ভাষাগুলির ব্ভিক্তিচিহ্ন ত্যাগ করাই স্বভাব। ইউরোপে' 
classical ভাষাসমূহে, dative, accusative, ablative, প্রভৃতি নানা কারক ও 
তদনুযায়ী বিভক্তিচিহ্নের কথা৷ শুনা যায়। ইংরেজি সে সকল চিহ্ন ত্যাগ করিয়াছে। সংস্কৃতে 
যত বিভক্তিচিহ্ন ছিল, বাঙ্গালায় তাহা নাই । 
- বাঙ্গালায় দ্বিবচনের চিহ্নও একবারে উঠিয়া গিয়াছে। বহুবচনের বেলায় নিতান্ত কষ্টে 
কাজ সারিতে হয়। প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের একমাত্র বিভক্তি ‘রা”--পশু--পণুরা, মাম্য-= 
মানুষেরা । কিন্তু বহুস্থলে গণ, গুলা, সব, সকল, প্রভৃতি স্বতন্ত্র শব্দ যোগ করিয়া বহুবচনের 
বিভক্তির কাজ চালাইতে হয়। কোন কোন আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণে এ সকল শব্দকে বিভক্তি 
চিহ্ন বলিয়া! নির্দেশ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু ইহা অত্যাচার। প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতেছি “অজয়- 
কিনারে সভে বৈষ্ণবের গণে” প্জয়দেব ঠাকুর সর্গে বৈষ্ণবের গণ”__-অতএব গণ পৃথক্‌ শব্দ সন্দেহ 
নাই। প্রথমা বিভক্তি ভিন্ন অন্তত্র বহুবচন প্রকাশের আর একটি কৌশল আছে। যথা ‘বৈষ্ণব 
দ্বিকে-বৈষ্ণবদিগকে” ‘বৈষ্ণবদের= বৈষ্ণবদিগের’ ৷ দীনেশবাবুর অনুমানে বৈষ্ণবদের- - 
বৈষ্ণবাদির ; বৈষ্ণবদিগের = বৈষ্ণবাদিকর। অর্থাৎ এককালে আদি শব্দযোগে বহুবচন প্রকাশ 
হইত, স্বার্থে ‘ক’ যোগ করিয়া উহা ‘আদিক’ এই রূপ গ্রহণ করিত। বৰ্ত্তমান, রূপ প্র প্রাচীন 
রূপের বিক্লৃতিমাত্র । কেহ বলেন ‘দিগ’ বৈদেশিক “দিগর” হইতে আসিয়াছে । কিছুদিন পূর্বেও 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষায় "আমারদিগের” “মানুষের দিগকে” এইরূপ প্রয়োগ ছিল ) উহাতে 
পদিগ” চিহ্নট এককালে স্বতন্ত্ৰ শব্দ ছিল বলিয়াই অনুমান হয় । এ প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক ৷ 

এখন মোটামুটি এই কয়টি নিয়ম দীড়াইল।--(১) কর্ত্তায় সাধারণতঃ বিডক্তিচিহ থাকে না। 

(২) কর্মের বিভক্তি চিহ্ন কোথাও ‘কে’ কোথাও বা বিভক্তি চিহ্ন থাকে না। 

(৩) সম্বন্ধ বুঝাইবাব চিহ্ন "রঃ । 

(৪) অপাদানের বিভক্তি চিহ্ন নাই। (৫) সম্প্রদানের চিহ্ন কৰ্ম্ম হইতে অভিন্ন । - 

(৬) করণ ও অধিকরণের চিহ্ন ‘এ’ এবং ‘তে’; এ =১৯৯৬৬৯ 
নহে, অন্ত কারকেও উহাদের যোগ হয়। 

এখন জিজ্ঞান্ত, যে বাঙ্গলার যখন প্রয়োগরীতি এইরূপ, তখন ব্যাকরণে এতগুলা কারক 
কল্পনার দরকার কি? 
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- এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূৰ্ব্বে একবার সম্প্ৰদানকারক ঘটিত বিতণ্ডাটা তোলা 'আবস্তক | 
অংস্কৃতে কারক অর্থগত | যে কৰ্ত্তা, সে কর্থাই থাকিবে; ‘বামে! বনং জগাম’ এস্থলে প্রথমাস্ত 
বাম কর্তা, ‘রামেণ বনং গতম্‌’ এস্থলে তৃতীয়াত্ত রামও কৰ্তা ৷ বিভক্তিচিহ্ন দেখিয়া 
কারক নিৰ্ণয় হইল না ৷ আবার ‘নাত্নিস্কৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্‌’ ( অগ্নি কাষ্ঠে তৃপ্ত হন না) এস্থলে 
কাষ্ঠ তৃপ্ত্যৰ্থবাতুর যোগে যষ্ঠ্যস্ত হইলেও করণ কারক! “দ্বির্ধিবসস্ত ভূঙ্ক্তে”_দিনে দুইবার 
খাষ-_এস্থলে দিবস যষ্ঠ্যস্ত হইলেও অধিকরণ। কাজেই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে বিভক্তি 
দেখিয়| কারক নিৰপণ হইবে না, অর্থ দেখিতে হইবে । এখন প্ররিদ্রকে ধন দাও, এই বাক্যে 
দরিদ্রের বিভক্তি কৰ্ম্মের বিভক্তির সহিত অভিন্ন হইলেও দরিদ্র যখন দানপাত্র, তখন সংস্কৃত 
ব্যাকরণের পদ্ধতিতে চলিলে তাহার সম্প্রদানত্ব যাইবে কিরূপে? ক্রিয়ার সাধক যদি সর্বত্রই 
করণ হয়, দানক্রিয়ার পাত্র তখন সর্বত্র সম্প্রদানই হইবে ৷ 

কাজেই একপক্ষের বক্তব্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে সম্প্রদানকে 
কেবল বিতক্তিমাত্র দেখিয়া কর্ম বলা চলিবে না। বিভক্তি দেখিয়া কারক স্থির করিতে 
হইলে, “সাপে কাটে, বাঘে খায়’ এ সকল স্থলে সাপকে ও বাঘকে কৰ্তা না বলিয়া অধিকরণ্‌ 
ফা প্র রূপ কিছু বলিতে হয়। 

পুর্বপক্ষের উত্তর এইবপ দেওয়া চলিতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সাধারণ বিবি অনুসারে 
দানপাত্রেব জন্য একটা নির্দিষ্ট বিভক্তি রহিয়াছে চতুর্থ বিভক্তি। সাধারণতঃ কৰ্ম্মে দ্বিতীয়! 
ও সম্প্রদানে চতুৰ্থী বিভক্তি নির্দিষ্ট । এই নির্দিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়াই, কৰ্ম্ম হইতে ভিন্ন 
একটা সম্প্ৰদান কারক বৈয়াকরণেরা খাঁড়া করিয়াছেন! নতুবা কেবল দাঁনক্রিয়ার পাত্র 
বলিয়াই উহাকে একটা স্বতন্ত্ৰ কারক করা হয় নাই। তাহা হইলে রবীন্দ্রবাবুর ভাষায় ভোঁঞ্জন- 
ক্রিয়ার পাত্রকে সন্তোজনকারক, তাড়নক্রিয়ার পাত্রকে সন্তাঁড়নকারক, এইরূপে ক্রিয়ামাত্রেরই 
জন্য এক একটা বিশেষ কারক স্থির করিতে হইত। ফলে ক্রিয়া যাহাকে আক্রমণ করিয়া রহে, 
তাহার নাম কৰ্ম্ম ; উহার নির্দিষ্ট বিভক্তি দ্বিতীয়া; ক্রিয়ামাত্রেরই পক্ষে এই বিধি। কেবল দ্বান- 
ক্রিয়ার বেলায় ভিন্ন বিভক্তি চলিত থাকায় উহার জন্য একটা স্বতন্ত্ৰ কারক কর! হইয়াছে মাত্র? 
নতুবা দানক্রিয়া পরম পুণ্য হইলেশু বৈয়াকরণের নিকট উহাকে অন্ত সকল ক্ৰিয়া হইতে 
স্বাতস্ত্য দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না । বাক্গলায় যখন দানক্রিয়ার পাত্রের অন্ত কোন 
স্বত্ব লক্ষণ নাই, তখন উহাকে অন্তান্ত ক্রিয়ার সমতুল্য মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সেই 
অন্ত দানক্রিয়া থে ব্যক্তিকে সবেগে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাকে দানক্রিয়ার কৰ্ম্ম বলিলে 
এমন ক্ষতি কি হইবে? 

এই যুক্তিতে ধাহারা সন্তুষ্ট না হইবেন, রাজি রর 
একটা যুক্তি দেখান যাইতে পাঁরে। সংস্কৃতব্যাকরণের কারকগুলি যে কেবল অর্থ দেখিব৷ই 
সৰ্ব্বত্ৰ স্থবির হয় এমন নহে। একটু জোর করিয়া নান! অর্থে একই কারক ঘটান হয়। যেমন 
অপাঁদানেত মূল অর্থ যাহ! হইতে বিশ্লেষণ ঘটে বা সরান যায়! যেমন “অশ্বাৎ পতিত 
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৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা [২য় সংখ্যা 


‘গৃহাৎ প্রস্থিতং, 'অিলাছুখিতঃ এই সকল উদাহ্রণে অশ্ব, গৃহ, জল স্প্টতঃ অপাদান। কিন্তু 
তত্যতীত, যাহা হইতে লোকে ভয় পায়, যাহা উৎপত্তির হেতু, যাহা হইতে বিরাম হয়, যাহার 
নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়, যাহার নিকট শোনা যায়, তাহারা সকলেই অপাদান--তাহাদের 
সাধারণ লক্ষণ পঞ্চমী বিভক্তি ৷ 

পুনশ্চ দেখ ৷ ভৃত্যায় করধ্যতি, শত্রবে ত্রহ্থতি, এই সকল স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণে ভৃত্যকে 
ও শত্রুকে সম্প্রদানের কোঠায় ফেলিয়াছেন ও তাহাদের অন্য পৃথক্‌ বিধি করিয়াছেন 
“ক্রোধদ্রে।হের্য্যাস্রার্থানাং তছদেশ্ঠঃ সমপ্রদানম্‌ ৷ যিনি দানের পাত্র বলিয়া সম্প্ৰদান, তিনি 
সৌভাগ্যশালী জীব। কিন্তু এই হতভাগ্য ক্রোধপাত্র ও দ্ৰোহপাত্ৰ ব্যক্তিরা সপ্প্রদান শ্রেণিতে 
পড়িলেন কির্ূপে ? তাঁহারা দৈবক্ৰমে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, এতপ্তিন্ন অন্য হেতু 
দেখি না। এইরূপ “মোদকং শিশবে রোচতে” “তত ভূমিপতিঃ পঠ্য্যৈ দৰ্শয়ন্‌ ইত্যাদি স্থলেও 
কেবল চতুৰ্থী বিভক্তির খাঁতিরেই শিশুর ও পত্নীর সম্প্রদান সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ক্রোধের 
পাত্ৰ দ্রোহের পাত্র প্রভৃতিও যদি বিভক্তির খাতিরে সমপ্রদানের কোঠায় স্থান পায়, তবে বাঙ্গালা 
দানের পাঁত্রকে কর্মসংজ্ঞা দিয়া বিভক্তির খাতিরে কৰ্ম্মকারকের কোঠায় ফেলিলে এমন কি 
অপরাধ হইবে? 

আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্যবপ কায়দাও আছে। ধৰ্ম্মে অভিনিঝিষ্ট হয়, এই অর্থে 
শর্ন্মমভিনিবিশতে” এই বাক্যে ধৰ্ম্ম স্পষ্টতঃ অধিকরণ হইলেও উহার কৰ্ম্মসংজ্ঞা হইল) 
উপস্গপূর্কাক কুধ, ধাতু ও দ্রহ্‌ ধাতুর সম্প্ৰদান কৰ্ম্ম হইয়া যায়; শত্রবে দ্রহ্ৃতি, কিন্তু শক্রমূভি- 
দ্রহাতি। দিব. ধাতুর করণ কারক বিকল্পে কৰ্ম্মসংজ্ঞা পায়। যেমন অক্ষান্‌ দ্লীব্যতি অক্ষৈদীব্যতি, 
এই কর্মসংজ্ঞা কেন পায়? কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির খাতিরে । যদি বিভক্তি চিহ্নের 
খাতিরে করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ প্রভৃতি সকল কারকেই কৰ্ম্মসংজ্ঞা পাইতে পারে, তবে 
বাঙ্গলাভাষার ব্যাকরণ দানক্রিয়ার সম্প্রবানকে কর্ম্মসংজ্ঞা দিয়া এমন কি অপরাধ করিলেন? 

ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতেরা এই তর্কে নীরব হইবেন কি না জানি না, কিন্ত আমর! কেবল 
এক দাঁনক্রিয়ার জন্য বাঙ্গলায একটা পৃথক কারক রাখিতে রাজি নহি। 

সম্প্রদানকে যদি তুলিতে হয়, অপাঁদানকে তুলিতে হইবেই। অপাঁদানের জন্ত কোন 
বিভক্তি চিহ্নই নাই। হইতে, থেকে, প্রভৃতি অব্যয়গুলি বিভক্তির কাজ চালায়। আমরা 
দ্বারা, দিয়া প্ৰভৃতি পদকে করণকাঁরকের বিভক্তি চিহ্ন বলিতে সম্মত নহি; হইতে, থেকে, 
প্রভৃতিকেও অপাঁদানের বিভক্তি বলিতে চাহিব নাঁ। উহার স্বতন্ত্ৰ আস্ত গোটা পদ; 
সংস্কৃত হইতে গৃহীত দ্বারা’ শব্দটিকে ছাড়িয়া দিলে বাঁকিগুলা হয়ত অসমাপিকাক্রিয়! হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহাঁরা এখন মূল অর্থ পরিহার করিয়! সন্কীর্ণ অর্থে কেবল অব্যয় পদে 
দাড়াইয়াছে। ইংরেজিতে preposition যেমন objective ease এর পূৰ্ব্বে বসিয়া উহাকে 
80% করে বা শাসন করে, ইহারা সেইরূপ বাঙ্গলা পদেব পরে বসিয়া পদকে শাসন করে বা 
পদের সহিত অম্বিত হয়। ‘হিমালয় হইতে গঙ্গা আপিয়াছেন’ এস্থলে গঙ্গা কর্তাকারক, 


সন ১৬১২ ] বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ ৯১৯ 


কেননা! ক্রিয়ার সহিত গঙ্গার অন্বয় আছে। কিন্তু হিমালয়ের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় নাই? 
হিমালয়পদের সহিত সম্পর্ক হইতে পদের) কাজেই হিমালয় ইংরেজিহিসাঁবে in the objective 
Case governed by the 0০801931350 হইতে ; কিন্ত সংস্কৃত হিসাবে উহা কারক নহে। 
কারক নামটির বুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলেই বুঝা যাইবে ক্রিয়ার সহিত উহার অব্যবহিত সম্পর্ক 
থাকা আবশ্যক ; নতুবা কারক নামের সার্থকতা থাকে না। যেখানে মাঝে একটা অব্যয় 
পদ বা অন্ত কোন পদ থাকিয়া ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, সেখানে কারক 
নাম প্রযোজ্য নহে। ‘হিমালয় হইতে” এখানে হিমালয়কে যদি কারক বলিতে হয়, তাহ! 
হইলে রাম সীতার সহিত বনে গিয়াছিলেন” এই বাক্যের সীতাও কারক হইয়া বসেন। 

সে যাহা হউক, বাঙ্গালাঁয় সম্প্ৰদান কর্মের সহিত অভিন্ন ও অপাদানের অস্তিত্বই নাই। 
এই দুইটি উঠাইতে হইবে৷ থাকে করণ আর অধিকরণ; উভয়েরই একই বিভক্তিচিহ্ন “এ” 
এবং “তে” । আকারাস্ত প্রভৃতি শব্দের পর ‘এ’ বিকৃত হইয়া ‘য়’ হয় মাত্র। যথা “নৌকায়” 
“বিছানায়” | প্রাচীন পুখিতে ‘নৌকাঞ “বিছবানাঞ এই বানান দেখা যায়। 

করণ ও অধিকরণ উভয়ত্র বিভক্তি এক ; তবে অর্থ দেখিয়া কোন্টা করণ, আর কোন্টা 
অধিকরণ বিবেচনা করিয়া লইতে হয়। “হাতে গড়া’ এস্থলে হাত করণ, আর “হাতে রাখা” 
স্থলে ‘হাত’ অধিক্রণ। কিন্তু সর্বত্র এইরূপ বিচার চলে কি না সনোহ। এমন অনেক 
উদ্বাহরণ আছে, যেখানে অর্থ দেখিয়া করণ কি অধিকরপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সংস্কৃত- 
ব্যাকরণে ‘অলং বিবাদেন” “কোহ্বঃ পুত্রেণ জাতেন’ ‘মাসেন ব্যাকরণমধীতম্‌” ‘জটাভিস্তাপস- 
মদ্ৰাক্ষম্‌’ এই সকল বাক্যে তৃতী়াস্ত পদগুলিকে করণ কারক বলিতে সাহস করেন নাই। 
উহাদের তৃতীয়া বিভক্তির জন্তু বিশেষ বিধির স্থাষ্ট করিয়াছেন। কোথাও বারণার্থ, কোথাও 
প্রয়োজনার্ঘ শব্দের যোগে তৃতীয়া, কোথাও অপবর্গে তৃতীয়া, কোথাও লক্ষণবোধক শব্দের 
উত্তর তৃতীয়া, এইরূপ বিশেষ বিধির প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গলায় এইরূপ বিশেষ বিধির 
প্রয়োগ করিতে গেলে দিশাহারা হইতে হইবে । “বিবাদে কাজ নাই” ‘মূৰ্খ পুত্ৰে দরকার নাই” 
“এক মাসে ব্যাকরণ সারিয়াছি” ‘জটায় তাপস চিনিয়াছি* এই সকল বাঙলা তৰ্জ্জমায় বিভক্ত্যস্ত 
পর্ন গুলিকে কারক বলাই উচিত, কেননা ক্রিয়ার সহিত উহাদের স্পষ্ট অন্বয় আছে। কিন্তু কোন্‌ 
কারক বলিব ? করণ বলিব না অধিকরণ বলিব? আমার বোধ হয় না, সকল পণ্ডিত এক 
উত্তর দিবেন । 

তার পরে আর কতকগুলি বাঙ্গালা প্রয়োগ আছে, সংস্কৃতে তাহার তুলনা পাওয়া যায় 
না। “সীতাসঙ্গে বন গেলেন "আনন্দে ভোজন করে” “অন্তরে দুঃখিত হইয়া” "ম্বচ্ছন্দেভে 
অগ্রভাগ করিলা ভোজন” পকি কারণে জীয়াইলে না গেলে বমঘর” “তুঞি পুত্ৰে লজ্জা আমি 
লভিলাঁম" "ক্রোধে ছুইগুণ বীধ্য বাড়িল শরীর” “আপনার বলে বীর করিল টষ্কার” “বহয়ে 
ধারা প্রেমের তরঙ্গে” “উচ্চ স্বরে ডাকে রাধামাধব বলিয়া” “চাবি হস্তে ভোজন করিলা ব্রজমণি” 
এই সকল স্থলে ‘এ’ এবং তে’ বিভক্তিযুক্ত পদগুলিকে কোন্‌ কারক বলিব? উহার! স্পষ্টতহ 


১০০ সাহিত্য-পরিবৎ-পন্তিকা [হয় সংখ্যা 


করণের লক্ষণেও আসে না, অধিকরণের লক্ষণেও আসে ন| ৷ কোন কোনটা ক্রিয়ার বিশেষণের 
মত দেখায়, কিন্ত খাঁটি বিশেষ্যপদকে বিশেষণ বলাও দায়। “সানন্দে ভোজন করে’ এখানে 
সানন্দকে ক্ৰিয়াবিশেষণ বলা চলিতে পারে, কিন্তু ‘আনন্দে ভোজন করে’ বাঙ্গলায় তুল্যমূল্য 
হইলেও আনন্দ শব্দকে বিশেষণ বলিতে গেলে পণ্ডিতের! লাঠি তুলিবেন ৷ নিতাস্ত কষ্টকল্পনা 
করিয়া কোনটাকে করণ, কোনটাঁকে অধিকরণ বল! চলিতে না পারে, এমন নহে। কিন্ত সে 
ক্লেশের প্রয়োজন কি? 

ফলে বাঙ্গলায় ও রূপ কষ্টকল্পনার দরকার নাই ; কোন বীধাবাধি নিয়ম বাঙ্গালায় চলিবে 
না। এই মাত্র বলিলাম ‘ক্লেশের প্রয়োজন কি?” এখানে প্রয়োজনাৰ্থক শব্দ ষোগেও 
বাঙ্গালায় সম্দন্ধহুচক বিভক্তির যোগ হইয়াছে ৷ কিন্তু ‘ক্লেশে প্ৰয়োজন কি ? বলিলেও বাঙ্গলায় 
কোন দোষ ঘটিত না? এখানে ‘এ’ বিভক্তি দেখিয়া উহাকে অধিকরণ বলিব না কি? 
কাজেই বাঙ্গলায় এ রপ অটাঅটি চলিবে না ৷ 

আমার বিবেচনায় বাঙ্গালায় করণ ও অধিকরণ দুইটা কাঁরকে ভেদ রাখার প্রয়োজন 
1ই। ছুয়েরই বিভক্তিচিহ্ন সমান; সৰ্ব্বত্ৰ অর্থভেদ্দ বাহির করাও কঠিন। দুইটাকে 
মিশাইযা একটা নূতন কারক নূতন নাম দিয়া প্রচলন করা যাইতে পারে। এমন কি, 
বে সকল স্থলে অর্থ ধরিয়া করণ বা অধিকরণ এই ছুই শ্রেণির মধ্যেও ফেলিতে পারা 
যায় না, অথচ বিভক্তির রূপ তৎসদৃশ ; সে গুলিকেও এই নূতন কারকের পর্যায়ে ফেলা 
চলিতে পারে। কর্তা ও কৰ্ম্ম ব্যতীত আর যে সকল পদের সহিত ক্রিয়ার অস্বয় আছে, 
এবং যাহারা উক্ত বিভক্তি গ্রহণ করে. তাহারা সকলেই এই নূতন কারকের শ্রেণিতে পড়িবে । 
তাঁহাদের মধ্যে আর সুস্মবিভাগ কল্পনা করিয়া ইতরবিশেষ করা নিষ্রয়োজন ৷ ইংরেঞ্জি হিসাবে 
বলিতে গেলে প্রত্যেক 07501%16 এর একটা £8106০৮ আছে, একটা ০৮je০t থাকিতেও 
পারে এবং ততদ্ভিন্ন 2:ৎ৫1০%৪ এর বিবিধ ৪৫)0)০ থাকিতে পারে। এই ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক 
adjunct গুলি ক্রিয়ার সহিত অম্বিত হইলে ‘এ’ বা ‘তে’ বিভক্তি গ্রহণ করে; তা সে করণ 
হউক, আর অধিকরণই হউক, আর ক্রিয়ার বিশেষণের অর্থবুক্তই হউক । কৰ্ম্ম ও কর্তী ব্যতীত 
আর যে সকল বিশেষ্যপদ ক্রিয়ার আশ্রয়ে থাকে, তাহাদিগকেও এ বিভক্তির খাতিরে এই নূতন 
কারকের কোঠায় ফেলা যাইতে পাঁরে। ইহাব নামকরণ আমার সাধ্যাতীত। মূল কথাটার 
মীমাংসা হইলে পণ্ডিতেরা নাম দিবেন 

যে সকল পদ উক্ত ‘এ’ আর ‘তে’ বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা কোন না কোন রূপে 
ক্রিরাটাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে মাত্র, ক্রিয়াটার কোন না কোন বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়? 
“ঘরে চল’ “বিছানায় শোও’ হাতে লও” ‘কাণে শোন” ছুরিতে কাট” “দড়িতে বাঁধ” “সুখে 
ঘুমাও ‘আনন্দে নাচ’ ‘সঙ্গে চল’ ‘হাতীতে বাবেন” এই সমুদয় উদ্দাহরণে বিভক্যন্ত পদটা 
ক্রিয়াকে কোন না কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত করিতেছে। উহাদের মধ্যে হুস্মভেদ আনিবার 
প্রয়োজন নাই। উহাদিগকে কারক বলিতেই হইবে, কেনন ক্রিয়ার সহিত উহাদের সাক্ষাৎ 


সম ১৩১২৭] বাঙ্গাল! কাঁরক-প্রকরণ ১০১ 


সম্পর্কে অন্বয় আছে; মাঝে কোন পদাস্তরের ব্যবধান নাই। ০০০০ 
কোঠায় বসাইতে দোষ দেখি না । 

ও ছুই বিভক্তির ভাব্ধানাই গ্ৰ রূপ। উহা যে পদে সংযুক্ত হয়, তাহাকে ক্রিয়ার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনয়ন করে; ক্রিয়ারই ব্যাখ্যার অন্ত সেই পদটাকে টানিয়া আনে। পূৰ্ব্ব 
দেখাইয়াছি, প্র বিভক্তি কর্তা ও কৰ্ম্ম পদকেও ছাড়ে না । ‘সাপে কাটে” ‘বাঘে খায়” ‘রামে 
মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিকে এই সকল বাক্যের কর্তাগুলি যেন 1088.009ঘ1 এ 
বা করণ কাঁরকে পরিণত হইয়াছেন ; উহারা কর্তীও বটেন, করণও বটেন। “কাটা” ক্রিয়ার 
করণ যেন সাপ; মারা ক্রিয়ার 1081:7992$ যেন রাম আর রাবণ। যেন কোন দৈবশক্তি 
পাপের দ্বারা, বাঘের দ্বারা, রামের দ্বারা, রাবণের দ্বারা এ ও ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লইতেছেন ; 
তাঁহাদের সর্বময় কর্তৃত্ব নাই । এই জন্য সন্দেহ হয় উহার! যেন প্রকৃত কর্তা নহে; হয় ত 
কম্মবাচ্যের ‘সিৰ্পেণ’ বব্যান্্রেণ ‘রামেণ’ 'রাবণেন” প্রভৃতি তৃতীয়াস্তপদই বাঙ্গালায় আসিয়া সাপে, 
বাঘে, রামে, রাঁবণে এই রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 

ঞঁ রূপ “মোহে বল” “তোমায় দিব’ “আমা ডাক’, “কর্ণ পুত্ৰে ডাকি বলে” “তব পুত্রে 
কন্যা দিব” “জীবে দয়া কর” এই সকল স্থলে কৰ্ম্মপদগুলিও যেন অধিকরণের কাজ করিতেছেন 
মানুষগুল! যেন তত্তৎ ক্রিয়ার আধারে পরিণত হইয়াছে । এ বিভক্তির স্বভাবই এই ৷ 

যাক, সে কারণে কর্তা ও কৰ্ম্ম কারককে উঠাইয়া দিতে বলিব না? আমি এই পর্যন্ত 
বলিতে চাহি, বাঙ্গালাব্যাকরণের কারকপ্রকরনে তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্ঠক £-- 
কর্তা, কর্ম ও আর একটি তৃতীয়-কারক যাহার বিভক্তিচিহ্ন ‘এ’ এবং ‘তে’ । করণ ও অধিকরণ 
ও অন্ঠান্ত যাহাদের অর্থ ধরিয়া কারক নির্ণয় দুকহ ; তাহারা এই তৃতীয় কারকের অন্তর্গত 
হইবে। সম্প্রনান কৰ্ম্ম হইতে অভিন্ন, উহার অস্তিত্ব নিরর্থক ৷ অপাদান অস্তিত্বহীন । ৷ সম্বন্ধ 
বাঁচক পদ কারক নহে; উহার বিভক্তিচিহ্ন ‘র’ বা ‘এর’ ৷ 

এই সবন্ধবৃচক বিভক্তি বিষয়ে ছুই এক কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। 
যে সকল পদের অন্বয় ক্রিয়ার সহিত নাই, পদাস্তরের সহিত অদ্বয় আছে, সেই গুলির সম্বন্ধে এই 
কথা । সম্বদ্ধ নানাবিধ ; সকল সম্বন্ধ সমান ঘনিষ্ঠ নহে। ‘ছুৰ্ধ্যোধনস্ত উন” “রামস্ত গৃহম্‌’ “নস্তা 
জলম্‌’ 'বায়োর্বেগঃ এই সকল স্থলে সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ; সংস্কৃত ভাষায় এ সকল স্থলে ষষ্ঠীর 
প্রশ্নোগ । শিশোঃ শয়নম্‌’ “অশ্বস্ত গতি’ "তৰ পিপাসা’ সুখন্ত ভোগঃ” ধিনস্ত দানম্‌’ এ সকল 
স্থলে তত্তৎ কর্তৃপদের বা কৰ্ম্মপদের সহিত কৃদস্ত ক্রিয়াপদের সন্বদ্ধ। ক্ৰিয়াপদগুলি কৎপত্যয় 
যোগে এস্থলে বিশেষ্যে পরিণত ৷ ক্রিয়ার কর্তা ও কৰ্ম্ম তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ষষ্ঠীবিভক্তি 
যুক্ত। কিন্তু এরূপ কৃষন্ত পদ যোগেও সৰ্ব্বত্ৰ ষীর প্রয়োগ হয় না। “ধনস্ত দাতা” ‘ধনং 
দাতা” ছুই সিদ্ধ, যদিও অর্থের কিছু পার্থক্য আছে। আবার "গৃহং গচ্ছন্‌’ ‘জলং পিবন্‌’ ‘গৃহং 
গত্তম’ এই সকল স্থলে কৃদস্তের পূৰ্ব্বে ষ্ঠ হয় না । 

অন্তরূপ সম্বন্ধে অন্তব্ধি বিভক্তির প্রয়োগ আছে। যেমন তাদর্যে চতুৰ্থী, হিতস্থ 
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নমোভিশ্চতুৰ্থী, কালাধ্বনোরবধেঃ পঞ্চমী, হেতৌ পঞ্চমী তৃতীয়া চ, প্রক্ৃত্যাদিভ্যস্ৃতীয়া ইত্যাদি 
উদাহরণ কুন্তলায় হিরপ্যম্‌, গুরবে নমঃ, মাঘাৎ তৃতীয়ে মাসি, ধনাৎ কুলম্‌, ভয়াৎ কষ্পঃ, 
আকৃত্যা স্থনারঃ ৷ 

আবার অব্যয় পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে বিবিধ বিধি আছে। সীতয়| সহ, ত্বষা বিনা, 
দীনং প্রতি, কৃপণং ধিক্‌, কলহেন কিম্‌, গৃহাৎ বহিঃ, ইত্যাদি। বাঙ্গালায় নিয়ম কি দেখা 
যাউক। বলা বাহুল্য এ সকল স্থলে বিভক্তিষুক্ত পদগুলি ক্রিয়ার সহিত অম্বিত না হওয়ায় 
কারকলক্ষণযুক্ত নহে। 

রামের বাড়ী, মহিষের শিং, ঘোড়ার ডিম, আমার ইচ্ছা, অন্নের পাক, জলের শোষণ 
ইত্যাদি উদাহরণ বাড়াইয়া দরকার নাই । ঘরে গিয়া, জল খাইয়া, পথে চলিতে চলিতে; এই 
সকল উদ্বাহরণেরও বাহুল্য অনাবশ্তক । 

অন্য উদ্দাহরণ কতকগুলি দেওয়া যাক £-- 

দীনের প্রতি, সীতার সহিত, ঘরের বাহিরে, নদীর কাছে, গ্রামের নিকটে, ঘরের 
চারিদিকে, ইত্যাদিতে বিভক্তিচিহ্ন 'র”। কৃপণকে ধিক্‌, গুরুকে প্রণাম, তোমাকে নহিলে, 
আমাকে ছাড়া, ইত্যাদি স্থলে বিভক্তি ‘কে’। “ঘোড়ার [ জন্য ] ঘাস” “রান্নার [ জন্য ] হাঁড়ি, 
“রোগের [ জন্য ] ওঁষধ’ এ সকল স্থানে ‘জন্য’ শব্দটির ব্যবধান ইচ্ছাধীন এবং বিভক্তি ‘র’। 

“ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে” ‘জল থেকে উঠেছে” “ছাদ থেকে দেখছে’ “মাঘ হইতে তৃতীয় 
মাস”, "রাম চেয়ে শুম ছোট’ “ঘর হইতে বাহির" ইত্যাদি স্থলে অব্যয় পদের পূৰ্ব্বে বিভক্তি ' 
প্রায় লুণ্ত থাকে। স্কচিৎ বিভক্তির যোগ হয় । যথা "রামের চেয়ে” 

“চোখে কাণা” ‘পায়ে খোঁড়া” ‘আকারে ছোট? ‘বয়সে বড়’ ‘নামে দশরথ’ ‘জাতিতে কায়স্থ 
'ব্যাকরণে পণ্ডিত’ “ক্রোধে পাপ, ‘ক্রোধে তাপ’ ইত্যাদি স্থলে সেই পূর্ববপরিচিত *এ বা ‘তে’ । 

অলমতিবিস্তরেণ ৷ 


শ্রীরামেন্দ্রন্নন্দর ত্ৰিবেদী । 


সন ১৬১২] না ১০৩ 


না 


আধ্য জাতির ভাষায় ‘না’ অতি প্রাচীন শব্দ, উহা “হা'এর বিপরীত, সম্মুখের দিকে 
উর্ধাধোভাবে ঘাড় নাঁড়িলে হয় ‘হী’, উহা সম্মতিস্চক, আর পাশাপাশি ডাহিনে বামে ঘাড় 
নাড়িলে হয় ‘না’--উহা অসম্মতিজ্ঞাপক। ‘না'য়ের ক্ষমতা বড় উহা চকিতের মধ্যে 
বিশ্বব্্ধাপুকে উড়াইয়া দিতে পারে । 

“নাকে ‘হী’ করিবার অভ্যাস অনেকের থাকিলেও উহাকে অব্যয় শব্দ বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারি, উহা কোনবূপ বিভক্তি গ্রহণ করিতে চায় না । ক্রিয়ার সহিত উহা বিশেষণরূপে 
বসে; কিন্তু যে ক্রিয়ার বিশেষণ হুইল, তাঁহাকে একবারে উপ্টাইয়| দেয়। এমন সর্কনেশে- 
বিশেষণ ভাষায় আর নাই । 

না যে ক্ৰিয়াকে নষ্ট করিতে যায় তাহার পরে বসে। যথা ;--তিনি করেন না, 
কর্ছেন না, কর্লেন না, কর্তেন না, কর্ছিলেন না, করবেন না। তুমি করিও--ইহা আদেশ, 
তুমি করিও না--ইহা নিষেধ ৷ করিয়াছেন আর করিয়াছিলেন, এই দুই ক্রিয়া পরে ‘না’ 
বসাইতে চায় না। “করিয়াছেন না' এর “করিয়াছিলেন না’ উভয় ছলেই “করেন নাই’ ব্যবহার 
হয়। এই ই-যুক্ত না বর্তমান ক্রিয়া ‘করেন’-কৈ অতীতকালে পৌঁছিয়া দেয়। তিনি করেন 
বর্তমানকালে ; তিনি করেন ন|--সেও বর্তমানে ; কিন্তু তিনি করেন নাই-_একেবারে 
অতীতের কথা ৷ এীৰপ অতীত কর্তাসৃচক--তুমি কর নাই, আমি যাই নাই, সে খায় নাই, 
তাহা হয় নাই। আরও উদ্নাহরণ--করিতে জানিনা, করিতে চাহিনা, করিতে হবেনা, কর! 
যাবেনা, করা হবে না। 

না একেলাই ক্রিয়ানাশক কিন্তু সময়ে সময়ে আপনার সাহায্য করিবার জন্য একট! 
নিরর্থক ‘ক’ ডাকিয়া আনে। তুমি যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে "না, আমি যাব না” ইহাই 
যথেষ্ট সন্তোষজনক উত্তর ; কিন্তু যেন গায়ে বল পাইবাঁর জন্য বলা হয় “না, আমি যাব না ক,” 
বাঙলার এই ‘ক’ কোন্‌ মুলুক হইতে আসিয়াছে, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন । 

উপরে--সর্ব্বত্র না ক্রিয়ার পরে বসে। কিন্তু স্থলবিশেষে আগে বসিতে আপত্তি নাই। 
আমি কি জানি না?_ প্রশ্ন কর্তার জ্ঞানে যে সংশয় করে, তাহার উপর এই প্রশ্নের চাপ। 
আমি কিনা জানি !--অথবা, আমি না জানি কি!_ ইহা ঈষৎ সর্ধের সহিত ভিতরের কথায় 
প্রকাশ গৰ্ব্মিতের ব্যঙ্গেক্তি শ্বাভাবিক_-ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত বলা হয় আমি না জানি 
তুমি ত জান ৷ 

সংশয় অনিশ্চয় প্রভৃতি গোলমেলে ভাবের সঙ্গে না ক্রিয়ার আগেই বমিতে তৎপর। যথা 
তিনি যদি না যান, আমি যাক তিনি না খান আমি খাব। অনিশ্চিত ক্রিয়ার ফল বিবক্তি 
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অথবা অভিমান -যথা না হয় না হবে; না যান, না যাবেন) না যান না যাবেন। বিরক্ত 
বা অভিমান একটু উচ্চ মাত্রায় উঠিলে না একটা ইকার ডাকিয়া লয়, না যান নাই বা গেলেন; 
না খান নাই খেলেন। 

বলা উচিত, এই ‘নাই গেলেন’ এর নাই এবং ‘যান নাই’ এর নাই ঠিক এক নাই নহে। 
‘নাই গেলেন’ বস্তুতঃ ন|--ই গেলেন; ই একটা পৃথক্‌ শব্দ সম্ভবতঃ সংস্কৃত হি হইতে উৎপন্ন । 
উহা নাকে দৃঢ় করে। আর “যান নাই’ এখানে না'র পরবর্তী ‘ই’ ‘না’র সঙ্গে একবারে 
মিশিয়া আছে, উহাকে ছাড়াইয়| লইলে অর্থ পর্য্যন্ত বদলাইয়! যাইবে। 

‘না করিবার জন্য' ‘না দেওয়ার ইচ্ছা” ‘না যাইতে যাইতে’ “না দিয়া” ‘না’ ‘না বলিয়া” 
‘না চড়িতে এক কাৰি’ ইত্যাদি স্থান ‘না’কে বাধ্য হইয়া ক্রিয়ার পূৰ্ব্বে বসিতে হইয়াছে। 
সে কেবল স্থানাভীবে। ‘বলা চেয়ে না বল৷ ভাল’ ইহাও তদ্ৰূপ । 

এ পর্য্যন্ত ‘না’র বত প্রয়োগ দেখা গেল, উহা সৰ্ব্বত্ৰ ক্রিয়ার শত্ৰুতাসাধক, ‘না’ একাকীই 
ক্রিয়া পণ্ড করিতে সমর্থ । যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ‘যাব না”, এত কথা বলার দরকার 
নাই, ঘাড় নাড়িয়া শুধু ‘না' বলিলেই যথেষ্ট; ভাবী-ক্রিয়া ইহাতেই পণ্ড হইল । বুৰিয়া 
লইতে হইবে, এখানে ‘না’র যোল আনা অর্থ খাব না’ ‘যাব’ যথার্থ উহা রহিয়াছে মাত্র । 
না ষখন একটা বিসর্গযুক্ত হইয়া সবলে নাসিকা হইতে নির্গত হয়, যেমন নাঃ, যেতেই হ’ল; 
অথবা নাঃ, যাইব না, তখন বুৰিতে হইবে, ওঁ বিসৰ্গযুক্ত না পূৰ্ব্ববতী ঘটকাব্যাপী নীরব সংশয় 
বিতর্ক আলোচনা আন্দোলনের শেষ মীমাংসা ; উহ! কোন কৰ্ত্তব্য সমন্ধে যা কিছু সংশয় ছিল, 
তাহা আমুলে বিনষ্ট করিয়া দিয়| একবাবে পরম মীনাংসায় উপস্থিত করে। বৈরাগীর “জগত্টা 
কিছু নার” এই মীমাংসার কাছে অদ্বয়বাদী দার্শনিকের মীমাংসা নিতান্তই ছূর্কাল। ইহা 
অদ্বয়বাদ্দ বা সংশয়বাদ নহে, একবারে নাপ্তিবাদ। 

এ পর্য্যন্ত নাকে আমাব ক্রিয়ানাশী ক্রিরার বিশেষণবপে পাইয়াছি। কিন্তু উহা বস্তুর ও 
বিশেষণ হয়। ষযথ|--ন|-টক, না-মিষ্ট; না-ভাল, না-মন্দ; না-সাদা, না কাল) না-ঝাঁল, 
না-অন্বল, না-ভাত, না-তরকারি। এ স্থলে না উভযকেই নস্তাৎ করিতেছে। এককে নম্তাৎ 
করিরা অপরকে বাহাল কবিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রপ্ন হয়, ভাল, না মন্দ? সাদা না কাল? 
আম না জাম? রাম না শ্যাম? প্রবপ উভষ ক্রিয়ার মধ্যে এককে নস্তাৎ করিবার চেষ্টায় 
যাবেন না থাঁকিবেন? খেতে হবে না ঘুমাতে হবে? যাবেন না যাবেন না? এখানে না 
স্পষ্টতর অথবা এর কিংবা এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। যাবে কি না যাৰে না? ইহার সহিত 
তুল্য মূল্য যাবে কি যাবে না? অথবা আরও সংক্ষেপে যাবে কি না? 

তুমি যাবে না আমি যাব? আমি ফলারে যাব, তুমি পুজো করবে? আমি ফলারে যাব? 
এই সকল প্রশ্নেও উভয় সঙ্কল্পের মধ্যে ০০০০৪০০০০০৪ 
না আপনার নষ্টামি ছাড়ে নাই। 

_ দাদা না কি? এই সংশয়ের তাৎপৰ্য্য--অন্ত কেহ নহে ত। 
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আমিই করি না কেন? তুমিই যাও না? তিনিই করুন না? এই সকল প্রশ্নে মনে হইতে 
পারে, না যেন তাঁহার নষ্টামি ছাড়িয়াছে। “তিনিই ককৃন না’ ইহার অর্থ তিনিই করুন| 
কি আশ্চৰ্য্য ! অকস্মাৎ নায়ের এই ধৰ্ম্মজান আদিল কোথা হইতে? তলাইয়া দেখিলে বোধ 
হুইবে, নায়ের এই মতিপরিবর্তনের ভিতরেও একটু গুপ্ত দুরভিসন্ধি আছে। “তিনিই করুন 
না’ ইহার গুপ্ত অর্থ অন্যের করিয়া কাজ নাই। একজনকে অপদস্থ করিয়া, তাহার অধিকার 
ক্ষাড়িয়া লইয়া অপরকে কার্যের ভার অপ করা হইতেছে। রামই খান না, ইহাতে প্রকাশ্যে 
রামের প্রতি অনুগ্ৰহ বিতরণ, কিন্ত অপ্রকান্তে শ্তামের, রাখালের ও পাঁচকড়ির প্রতি ঘোর 
নির্দয় আচরণ। তাহাদিগকে নস্তাঁৎ করা হইল ৷ 

না তাহার সেই নস্তাৎ করিবার প্রবৃত্তি, তাহার ছুরভিসদ্ধি ক্ৰমশঃ গুড় করিয়া একবারে 
নিরীহ ভালমানুষের বেশেও ষ্টাড়াইতে পারে। সেখানে না যেন একবারে হা ৷ 

যথা-_গেলেনই না__গেলেনই বা, করিলেনই না, করিলেনই বা । যা’ক্‌ না গোল্লায় = 
গোলায় যাক্‌, যাইতে দাও + 

ক্রই না=কর ; খাও না=খাঁও। না চিরকাল অকুটী ঘারা নিষেধ করিয়া আনিতে- 
ছেন, এই সকল স্থলে বিশেষ জোরের সহিত ও জেদের সহিত আদেশ ও অনুরোধ করিতেছে। 

অশ্রু বরে কার ? না--যার হৃদয় আছে, মনুষ্য কে? না--যে হৃদয়বান্‌। এ সকল স্থলেণ্ড 
না নিরীহ উদাসীন ; যেন উহার স্বাভাবিক অর্থ একবারে পরিত্যাগ করিয়া দীড়াইয়াছে, কিন্ত 
উহার কটাক্ষপ্রান্তে একটু নষ্টা্দি্দ দীর্তি ধৈন বীহির, হইতেছে । 

নার নিকট সম্পর্কের আর কয়েকটি শব্দ আছে'ঃ__নাই ও নহে। 

নাই’য়ের দুইটা প্রয়োগ পূৰ্ব্বে পাইয়াছি। তিনি নাই বা গেলেন--এস্থলে নাই= না-ই ; 
উহা বলবত্তর না মাত্র। দ্বিতীয় প্রয়োগ--তিনি যান নাই, আমি যাই নাই, যাও নহি, এ সকল 
স্থলে নাই শব্দ বর্তমান ক্রিয়াকে অতীতে ফেলিয়া পরে তাহাকে নম্তাৎ করিতেছে । সাহিত্যের 
ভাষার নাই লোকমুখে ‘নি’ আকারে বাহির হয়। যথা আমি যাই নি; তুমি যাও নি, সে 
বলে নি। 

‘নাই’ শব্দের অন্ত তৃতীয় প্রয়োগ আছে, উহাই উহার বিশিষ্ট প্রয়োগ । সংস্কৃত ‘অস্তি’ 
শব্ধ হইতে বাঙ্গালা ‘আছে’ আসিয়াছে ধরিতে পারি। কিন্তু এই আছে ক্রিয়া অন্তান্ত ক্রিয়ার 
দল ছাড়া, ইহার আচার-ব্যবহার কি রকম সঙ্কীণ সীমাবদ্ধ। করা ক্রিয়ার কত রূপ__করি, 
করিতেছি, করিলাম, করিয়াছি, করিয়াছিলাম, করিতাম, করিতেছিলাম, করিব, কবিয়া থাকি, 
করিয়া আসিতেছি, করিয়া ফেলিব, করিতে, করিয়া, করিবার, ইত্যাদি। এইরূপ খাওয়া, পরা, 
শোয়া প্রনৃতি ক্রিয়ারও নানারূপ। কিন্ত এই দলছাড়া ক্রিয়া কেবল বর্তমানে আছি, অতীতে 
ছিলাম এই দুইরূপ। ভবিষ্যৎ রূপ পর্য্যন্ত নাই। অতীতের ছিলাম আগে পিছে “না” লয়; 
ছিলাম না, না ছিলাম ; কিন্তু বর্তমান আছি কেবল আগে “না” লয়, না আছি, কিন্তু ‘আছি না’ 
নাই। যেখানে ‘আছি না’ বল উচিত, সেখানে বলিতে হয় নাই’ । আছি অৰ্থে অস্তি, নাই অর্থে - 
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নান্তি। ইহা কেবল বৰ্ত্তমানকালের প্রয়োগ। পুক্ষতেদে ইহার বিকার নাই, আমি নাই, 
তুমি নাই, তিনিও নাই। বলা বাহুল্য খাই নাই, যাই নাই, করি নাই, প্রভৃতির নাই এবং 
আমি নাই, তুমি নাই প্রভৃতির ঠিক্‌ এক নাই নহে। ছন্দোবন্ধ পদ্ঘে ‘নাই’ রূপান্তরিত হইয়া 
‘নাহি’ হইয়া যায়, “কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের”। খাঁটি ‘না’রও পদ্বের ভাষায় একটা 
হি যোগ করা রোগ আছে--যথা “বাঙ্গালির রণবাস্ত বাজে না বাজে না। বঙ্গদেশে নাহি 
হয় সমরবোষণা”। নাহি আবার ‘ক’ যোগ করিয়া নাহিক (নাঁইক) রূপ গ্রহণ করেন। যথা 
“অন্ন নাহি জুটে”। না য়ের অপর কুটুম্ব ‘নহে’। এ একটা অদ্ভুত ক্রিয়াবাচক শব্দ । আমি 
নহি নেই), তুমি নহ (নও )) সে নহে (নয়); তিনি নহেন (নন্‌)। সবগুলি বর্তমান 
কালের প্রয়োগ । অতীতে বা ভবিষ্যতে প্রয়োগ দেখি না; পণ্তে ‘নহিব’ ইত্যাদিকে কদাচিৎ 
দেখা যায়। সংস্কৃত ভূধাতু প্রাকৃতের ভিতর দিয়! বাঙ্গাল! “হওয়া” ক্ৰিয়াতে উপনীত হইয়াছে। 
না-যুক্ত হওয়া হইতে সম্ভবতঃ “নহি'র উৎপত্তি। মারা ধরা ও রাখার মত ‘নহা’ হয় না। 

নিকট সম্পর্কের আর একটি শব্দ “নহিলে' (নইলে) সম্ভবতঃ না--হইলে=নহিলে। 
সংস্কৃত বিনা শৰ সাহিত্যে আছেন, লোকমুখে বিনা অর্থে “নইলের' ব্যবস্থায় । উহাকে বাঙ্গাল 
অব্যয়ের শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যাইতে পাঁরে। দিয়া, চেয়ে, থেকে, হইতে প্রভৃতির সঙ্গে এক 
শ্রেণীতে বসিবে। “ঘুমাও নইলে অন্ুখ হবে”--এস্থলে নইলে = নতুবা । 

আর একটি ক্রিয়াপদ আছে, নারি-পারি ন| ৷ আমি নারি, সে নারে। ব্যবহার পদ্ভেই 
বেশী, কদাচিৎ লোকমুখে। গদ্য সাহিত্যের ভাষায় দেখা যায় না । নারিল, নারিব, নারিছে, 
প্রতৃতির রূপের ভূরিপ্রয়োগ মাইকেল করিয়াছেন । 


শ্রীরামেন্দরন্ন্দর ত্ৰিবেদী । 


পল্লী-কথাঞ 
অস্ত এই সমবেত স্ুধীমণ্ডলীর সম্মুখে যে গ্রতিহাপিক যৎকিঞ্চিৎ লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, 
তাহাতে যদি প্রতিহাসিকের কোন স্পর্ধা প্রকাশ পায়, তজ্জন্ত সকলের নিকট মাৰ্জ্জন! ভিক্ষা 
করিতেছি । ফে ইচ্ছার বশবর্তিতায় বর্তমান প্রবন্ধ রচিত, তাহা কেবল জন্মভূমির প্রতি মমত্ব- 
বশতঃই সম্ভব হইতে পাঁরে। দেশের প্রকৃত ইতিহাস-রউনায় পল্লীর ইতিহাসও প্রয়োজনীয়, 
তাই আমরা এইপ্রকার গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। . বিন্দু বিন্দু ফুলের 
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এহণ করিতে হইবে, তাঁহার দৃষ্টান্ত ও তাহাদিগের উৎসাহবর্ছনের জন্য বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।-সাণ্পণনপ,মণ 
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মধু লইয়া মধুচক্র রচিত হয়, হয় ত বঙ্গের ভবিষ্যৎ এ্রতিহাসিক মধুচক্র রচনায় এই সকল 
ক্ষুদ্ৰ বিন্দুও সেই প্রকার সহায়তা করিতে পাঁরে। 

সচরাচর পল্লীর ইতিহাসে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য অসাধারপত্ব দৃষ্টিগোচর হওয়া! সম্ভবপর 
নয বলিষাই যে ওঁ ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার যোগ্য নয়, একথা মনে হয় না। বর্তমান প্রবন্ধ 
যদিও আলোচ্য দেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কথাতেই লিখিত, যদিও ইহা বঙ্গের ক্ষুদ্ৰতম 
অংশবিশেষের তথ্যে পুর্ণ বলিয়া স্থানীয় লোক ব্যতিরেকে অন্তের চিত্ত আকর্ষণের, 
যোগ্য নহে, তথাপি এ ইতিহাসও একদিন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হইবে এবং 
পল্লিকাহিনী হইলেও ছুই চারিটি নূতন কথা শুনাইতে পারে, এই আশায় ইহা সাধারণের সমক্ষে 
উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। প্রবল পরাক্রাস্ত কোন রাজা জন্মগ্ৰহণ বা রাজত্ব করেন 
নাই; ব্রক্ষাগুবিল্পবকারী বিদ্রোহ ঘটনা ঘটে নাই? প্রাচীন কীর্তিকলাপেব ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হইতেছে না বা বিদবশীয় দস্থ্যবিশেষ দ্বাবিংশতিবার আক্রমণ করিবার অবকাশ পায়: 
- নাই বলিয়া যে কোন শান্তিপ্রিয় নিরীহ দেশের সামান্ত ইতিহাস প্ৰতিহাসিকের চক্ষে অগ্রাহা, 
একথাও আমাদিগের মনে হয় না ; কারণ ইতিহাস-_ইতিহাঁস, আড়ত্বর নহে এবং দরিদ্রের; 
ইতিহাসে দারিদ্র্য ভিন্ন কে কবে খ্রশ্বর্য্যের আকাঙ্ষা করে? 

নদীয়া জেলা চারিট মহকুমায় বিভক্ত ২__ মোটামুটি ধরিতে গেলে, দক্ষিণে রাণাঘাট, পূর্বে 
কুঠিয়|, মধ্যে চুয়াডাঙ্গা এবং উত্তরে মেহেরপুর মহকুমা । শেষোক্ত মহকুমার অধীনে 
চারিটি থান৷ ৷ - আমরা তন্মধ্যে করিমপুত্র-খাঁনার এবং পার্বতী প্রদেশের এঁতিহাসিক তথ্য 
যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। 

পদ্মানদীর তীরে মুৰ্শিদাবাদ জেলার অন্তৰ্গত জলাঙ্গী নামে যে প্রাচীন গ্রাম, তাহারই নিকট 
পদ্মা হইতে খড়িয়া বা জলাঙ্গী নদী বাহির হইয়া ধোঁড়াদহ, মোক্তারপুর, গোঘাটা, ত্রিহষ্ট, 
গোঁয়াড়ী প্রভৃতি স্থান অতিক্ৰম করিয়া নবদ্বীপের নিম্নে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । 
করিমপুর জলান্গী গ্রাম হইতে আটক্রোশ দুরে এই জলাঙ্গী নদীর পূৰ্ব্বপারে অবস্থিত। ইহারই 
নিকটে সাহিত্য-খ্যাত 71948) নদীকে পরাস্ত করিয়া প্রাচীন ভৈরব সর্পগতি পথে প্রবাহিত £ 
করিমপুর থানার মহকুমা মেহেরপুর এই ভৈরবেরই উপরে । ‘রাইটা’র নিকটস্থ পদ্মা হইতে 
হাওলা” “মাথাভাঙ্গা” বা ‘চু্ণী’ নদী বাহির হইয়া খিকারপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটের নিম্নপথে 
গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে । করিমপুর হইতে, তাহার সবরেঞ্রেষ্ী থানা শিকারপুর তিন- 
ক্রোশ মাত্র হইবে। আধখ্রিগঞ্জের সন্নিকটন্থ পদ্মা হইতে ভৈরব নামে অপর একটা নদী 
মোক্তারপুরের নিকট জলাঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে । করিমপুর হইতে মোক্ত।রপুর মোহান! 
৪1৫ ক্রোশ দুরে ব্যবস্থিত। স্নতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে, জেলার এই অংশটি নদীবহুল ৷ 
কিন্তু দেশের দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এমনি হইয়া দীড়াইয়াছে যে, উল্লিখিত নদীগুপির মধ্যে একটিও 
এক্ষণে নদী নামের যোগ্য নহে । এক পদ্ম আছে--তাহাও ক্রমশঃ চর পড়িয়া! গড়িয়া নষ্ট 
হইতে বসিয়াছে। পূৰ্ব্বে মে স্থান নদীপ্রধান হিল, এখন দেস্থানে ভয়ানক জলকষ্ট ; পূর্বের 
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যেখানে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ সুযোগ ছিল, আজ সেখানে সে সকল কারবার লোপ 
পাইতে বসিরাছে। 

এইপ্রদেশে ২০২৫ ক্রোশের মধ্যে মহকুমা ছিল না; পরে করিমপুরে একটি স্থাপিত হয়, 
কিন্তু তাহাও কেবল দুই বৎসর থাকিয়া মেহেরপুরে উঠিয়া যায়। মেহেরপুর যেরূপ স্থানে 
অবস্থিত তাহা মহকুমার পক্ষে বিশেষ অস্থপযোগী। মহকুমা উঠিয়া যাইবার কারণটি 
একটুকু অভিনব বলিয়া নিম্নে তাহাঁর উল্লেখ করিতেছি। 

নদীবহুল বলিয়া এই প্রদেশ নীল আবাঁদের বিশেষ উপযোগী ছিল। সুবিখ্যাত ওয়াটসন্‌ 
কোম্পানি এই সুবিধা দেখিয়া এ অঞ্চলে অনেকগুলি নীলকুগী স্থাপিত করে। তন্মধ্যে 
শিকারপুর, আঁধাঁরকোটা, বর্তমান হুগুলবেড়িয়া, আরবপুর, মামুদগাড়ী, বাজিৎপুর, চেঁচানে, 
আলাইপুর, রামচন্্রপুর, তারাপুর প্রভৃতি স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য । এই নীলকাঞ্জের জন্য 
নিরীহ দরিদ্র প্রজার উপর যে অত্যাচার হইত, তাহার নূতন উল্লেখ নিপ্রয়জন ; নীলদর্পণ 
প্রভৃতি পুস্তকে তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিযাছে। কুঠীর নিকট মহকুমা থাকলে সৰ্ব্বদা 
অত্যাচার সহজসাধ্য নহে বলিয়া বুদ্ধিমান্‌ কুঠীযালগণ পাকে চক্রে এই মহকুমাকে দুরবর্তিস্থানে 
সরাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইল; ফলে অনতিবিলম্বে করিমপুর হইতে আটক্রোশ দৃববর্থী 
মেহেরপুরে মহকুমা! প্রতিষ্ঠিত হইল এবং আশাধাবকোঁটা হইতে থানা উঠিয়া করিমপুরে আসিল 
এই সময়ে মেহেরপুরে কেবলমাত্র একটি মুন্সেফী চৌকী ছিল; ক্রমে এই মেহেরপুর উন্নত হইষা 
এক্ষণে একটা সমৃদ্ধিশালী মহকুমা হইয়াছে ।--বর্তসান সময়ে সেখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানি 
উভয়বিধ বিচারকাধ্যই সাধিত হইয়া থাকে এবং মাজিষ্ট্ৰেট, বাহাদুর প্রায়ই ইংরাজ থাকেন ৷ 

পূৰ্ব্বোল্লিধিত নদীবহুলতাই এই প্রদেশে চাষীদিগের প্রথম বসবাসের কাঁরণ। উল্লিখিত 
নদীতীরস্থ উর্বর চরপ্রদেশে শক্তোৎপাদন সহজসাধ্য, তাই দরিদ্র কৃষককুলই প্রথমে এই অঞ্চলে 
আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই প্রদেশে কোন বিখ্যাত ধনী বা রাজবংশ দৃষ্টি হয় না। বলিতে গেলে 
ক্কষফক এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক লইয়াই এই প্রদেশ গঠিত 7; আবার কৃষককুলের মধ্যে অধি- 
কাংশই মুসলমানজাতীয়। সম্ভবতঃ এই উৎসাহলীল পরিশ্রমী মুসলমান কৃষকগণই এই অঞ্চলের 
আদিম অধিবাসী । অত্রত্য গ্রামসমুহের নাম হইতেও তাহা কতকাংশে প্রমাণিত হইতে 
পারে। পল্লীগুলির অধিকাংশই মুসলমান নামে অভিহিত । উদ্বাহরণ স্বৰূপে, যমণেবপুর, 
আরবপুর, করিমপুর; রহমৎপুব, সোলাহাদ, মাসুদগাড়ী, মজলিস্পূর, তাজপুর, জালিপুর প্রভৃতির 
নাম করা যাইতে পারে । এমন কি, এখন পর্য্যন্ত এমন গ্রামও দৃষ্ট হয়, যাহাতে হিন্দুৰ নাম 
গম্ধ৪ নাই। কুগীডাঙ্গা, তকীপুর, 'রহমৎপুব, তাজপুর প্রভৃতি গ্রামে নিরবচ্ছিন্ন মুসলমানের 
ৰাস হিন্দু যদি থাকে তবে ২1১ ঘর মাত্র ”--নাপিত ভিন্ন অন্ত কোন জাতি নাই। 

উপরিলিখিত ওয়াটসন কোম্পানীর কুঠীর কুঠীয়াল দাহেবদিগের নামেও পদ্মা তীরস্থ চরে 
নুতন কয়েকথানি গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। যথা_-0:98৪0পুব, 1)9::৮নগর ইত্যাদি৷ 

পূৰ্ব্বেই লিখিয়াছি, এ দেশের সাধারণ অধিবাসী নিতান্ত দবিদ্র। বৃহৎ অট্টালিকা, প্রাচীন 
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দেবালয় বা মঠ ও মস্জিদের অভাব হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। ২৯ টি মন্দির ও মস্জিদ 
যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও ধনবলের কীর্তি নহে, দারিপ্র্যেরই চিহ্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে ধোঁড়াদহ 
ও স্ুন্দলপুরের ভগ্রমন্দির এবং চোঙ্গাপাড়া ও দোগাছির মৌলবী মস্জিদের নাম করা যাইতে 
পারে। দারিদ্র্যের সহস্র দোষের সহিত সামান্ত যাহা গুণ তাহা এ অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয। 
এই প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর পরস্পর সহজ সত্তাব প্ৰধানতঃ এই দারিদ্যেরই ফল 
বলিয়া মনে হয়। স্বভাবতই এই প্রদেশের সাধারণ অধিবাসিগণ অতিশয় নিরীহ ও শাস্তিপ্রিয় ; 
বিশেষ ফারণ না ঘটিলে, তাহারা বিবাদ বিসঘ্বাদ বা মামল! মোকদ্দসায় লিপু হইতে চাহে ন| ৷ 
তাহার উপরে আবার এই দারিদ্র্য বুটয়া তাহাদিগকে আরও ভালমানুষ করিয়া তুলিয়াছে। 
এই মহকুমার বিচারসংক্রাস্ত কাত্র-কৰ্ম্মও অপেক্ষাকৃত অল্প। অন্তান্ত দেশের মতন ধৰ্ম্মসংক্ৰান্ত 
এবং উৎসবাদিব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কথায় কথায় লাঠালাঠি নাই। হিন্দুর পূজা" 
পার্বণে মুসলমানগণ আনন্দের সহিত উপস্থিত হয় এবং ছুর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব উপলক্ষে হিন্দুর 
সায় নববস্লাদি ভূষিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে । সাধারণতঃ এই উভয় সম্প্ৰদায় 
আচার ব্যবহারেও সম্পূর্ণ ভিন্নভাব নহে। মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষ প্রায় পরিলক্ষিত হয় না, 
পক্ষান্তরে হিন্দু ও মুসলমানী সত্যগীরের পুজা! করিয়া থাকে, প্র পুলা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে 
সত্যনারায়ণ পুজা নামে অভিহিত এবং সিন্নি বা প্রপাদ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমানভাবে 
বিতরিত হয়। মুসলমানের গৃহে যে সকল হিন্দু পৰ্ব্ব পরিলক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে ষষ্টপূজা ও 
অম্বুবাচী উল্লেখযোগ্য । সরন্বতী পুঙ্ন দপ্তর কাগজপত্র প্রতিমার চরণে অর্পণ 
করিয়া থাকে । মুসলমানী একদিলের গানে হিন্দুগণ মুসলমানকর্ভূক নিমস্ত্রিত হইয়া সানন্দে 
যোগদান করে। বেহুলা প্রভৃতি ছড়াগান ও কবির গান হিন্দু মুসলমানের দ্বারা একত্র গীত 
হইয়া থাকে । ৷ 

কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে সাধারণতঃ সন্তাব ও আচার অনুষ্ঠানে সাদৃশ্য থাকিলেও কুচীডাঙ্গ 
গ্রভৃতি কবেকথানি গ্রামে তাহার বিরুদ্ধাচরণ দৃঃ হয়। কথিত আছে, এই কুচীডাঙ্গায় পূর্বে 
নবাবের ফৌজ ছিল। এই সকল গ্রামে সাধারণতঃ পাঠানজাতীয় মুসলমানের বাস। তাহার! 
অপরাপর মুসলমানের স্তায় নিরীহ নহে, পরন্ত গোবধ, চুরি, ডাকাতি, লাঠিয়ালগিরি প্রভৃতি 
কাৰ্য্যে তাহার! প্রায় লিপ্ত থাকে । ইহারা তেজন্বী এবং হিংশ্রপ্রকৃতি। মহরম প্রভৃতি উৎসব 
উপলক্ষে ইহারা কিঞ্চিৎ ধূমধামও করিয়া থাকে এবং হিন্দুর গৃহে গৃহে লাঠিখেলা দেখাইয়া 
বেড়ায়। মুসলমান অধিবাসীরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর; শেখ ও পাঠান। ফরাজ্ি বলিয়া 
এক শ্রেণীর মুসলমান কাপড় পরিতে কাছা ব্যবহার করে ন| ৷ তাহারাই একটু বেশী পরিমাণে 
মুলমানভাবাপন্ন। ই 

হিন্দুর মধ্যে ব্ৰাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত ব্যতিরেকে শুদ্রজাতীয় চণ্ডাল,.গওক ও কনি নামক 
প্রায় সমশ্রেণীর তিনটি জাতি দৃষ্ট হয় । ইহারা বিভিন্ন দেশস্থ উক্ত জাতি অপেক্ষা আচার 
ব্যবহারে কিঞ্চিৎ উন্নত বলিয়া মনে হয়। কনিজাতি সাধারণতঃ সুত্রধরের কার্য করিয়া থাকে। 


১১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


চও[লেরা পাণবিক্ৰয়, চূণ প্রস্তুত, রাজমিন্ত্ৰী ও হুতারের কাজ করে; গণ্ডকের! মুদির দোকান 
করিয়া ও চিড়া কুটিয়া জীবিকানিৰ্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই সকল জাতি প্রায়ই বৈষ্ণব- 
ধৰ্ম্মবপৰী। ব্ৰাহ্মণকায়স্থ-প্ৰভৃতি শ্ৰেষ্জাতির আচারামুষ্টটনে কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয় ন! । 

অধুনা এ প্রদেশে কৃষিকার্যের বিশেষ অমবিধা। প্রায় সমুদায় নদী মিয়া গিয়াছে, 
বন্তাও প্রায় আসে না, বিল খাল ব| বৃহৎ জলাশয় ও নালারও একান্ত অভাব; জমি রাঢ়- 
দেশের মত আঠাল নহে বা উত্তর অঞ্চলের মত সততা নহে; পরন্ধ দোআীশ বা বেলে (বালি), 
সুতরাং জল ধারণ ও রক্ষণপক্ষে অন্থপযোগী। উল্লিখিত কারণে প্রধান যে হৈমস্তিক ধান্ত, 
তারই চাষ নাই, কেবল মাত্র আউশ ( আগু ) ধান্তের আবাদই চলিত । এখানকার প্রধান 
ফসল রবিশন্ত-_তন্মধ্যে মুগই শ্রেষ্ঠ। আননদপুরী মুগের বেশ সুনাম আছে। চর প্রদেশে 
কলাই প্রচুর জন্মে-_অন্তর পলি মাটীর অভাবে এবং জমিতে সার দেওয়া প্রথার প্রচলন না 
থাকায় ফসল তেমন ভাল জন্মে না। সাধারণতঃ জমিও উর্কারা নহে । জমি প্রায়ই উঠবন্দী, 
নিরীথ ৮৮০ হইতে ১২ টাকা পর্য্যন্ত ; কিন্তু জমার হার বিঘা প্রতি ।9* হইতে ॥০। আপাত 
লাভের জন্য জমিদ[রেরা উক্ত উঠ বন্দীরই পক্ষপাতী ; সুতরাং জমির প্রতি কৃষকের আসক্তিও 
অন্যান্ত দেশাপেক্ষা অল্প। তাহারই ফলে জমি আরও মুর্বর হইয়া উঠিতেছে। যে বৎসর 
সময়ে বৃষ্টি হয় না, বা অতিবর্ষণ হয়, সে বৎসর “অজন্ম/” হওয়াতে দেশে ‘অকাল’ লাগে । জমি- 
দ্বারের খান! বাকী পড়ে, প্রদ্গা নিৰ্ম্মল হয়। এই প্রকার ঘটনা এখানে নিত্যনৈমিত্তিক 
বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না । ছুর্বৎ্সরের অ্বস্থা-ত- এইরূপ ; স্থবতৎসরের দশাও যে সবিশেষ 
স্বচ্ছল তাহা নহে। কারণ ‘অজন্মা’র বৎসরে দরিদ্র চাষী জমিদার বা মহাজনের স্থানীয় গোলা 
হইতে ভোঞ্জন| ধান দেড়া এবং বীজ ধান ছুনা কড়ারে লইয়া থাকে; সুবৎসরে তাহা পরিশোধ 
করিতে গিয়া মুবৎসরও চুৰ্বংসর হইয়া উঠে। ফলতঃ সংবংসর ছু'বেলা অন্ন চাষার ভাগ্যে 
ঘটিয়| উঠে ন| ৷ পেটের দায়ে, বাড়ী ঘব ফেলিয়া, ব্যাধি বিপত্তি অবহেলা করিয়| চাষা রঙ্গপুর 
দিনাজপুর প্রভৃতি উত্তর অঞ্চলে থাঁটতে যায় এবং বৎসরের অধিকাংশ কাল তথায় যাপন করিয়া 
থাকে । তদুপরি কৃষককুল নিতাস্ত অশিক্ষিত এবং অলস প্রকৃতি হওয়াতে দিন দিন আরও 
নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। সাধান্ত চেষ্টাতে এ দেশের বেলে মাঁটীতে আলু পটল প্রভৃতি তরি- 
' তরকারী জন্মিতে পারে, দে চেষ্টাও তাহারা করে না। জমিদার বা অবস্থাপন্ন লোকেও 
সে বিষয়ে অগ্রসর হন না। শন্তের আরও একটা প্রধান অস্তরায়_বন্ত শৃকরের উৎপাত। 
সে উংপাতে ফদল জন্মিলেও ঘরে উঠিতে পায় না। এই সকল শুকর আবার কুঠীয়াল সাহে- 
বেরা শিকারের অন্ত খড়ের জমির মধ্যে পুষিয়া রাখে, সাঁধারণে ইহাদিপকে মারিতে পায় ন|-- 
কাদ্দেই শৃকরবংশ উত্তরোত্তর ভয়ানক বাড়িয়া চলিয়াছে।? বড়দিন বা অন্ত ছুটী উপলক্ষে 
কুঠীয়াল সাহেবগণ ও সরকারী সাহেব কর্মচারীর! দলবদ্ধ হইয়া শিকার খেলা করিয়া থাকেন। 
অপরের এই শৃকর মারিবার হুকুম নাই। অনেক সময় পার্শ্ববর্তী লোক এই অত্যাচারে জমিজমা 
ছাড়িয়া! পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। 


সম ১৬১২ ] পল্লী কথা ১১১ 


এ অঞ্চলে নীলের চাষ ও ব্যবসায় প্রধান কারবার ছিপ। এই কাধ্য সাহেবের! এবং ২১ ঘর 
দেশীয় জমিদারও করিতেন। কৃত্রিম নীল হওয়াতে নীলকাজ প্রায় এক প্রকার লোপ পাই- 
ফ়াছে। নীলকর সাহেবের! নীলকাঁজ ছাড়িয়া তাহার স্থানে এক্ষণে ভাগজোৎ আদায় করি- 
তেছেন। মাঝে মাঝে ইহারা জবরদস্তি কবিয়| জমীর নিরীথ বুদ্ধি করেন, 
এই সকল কারণে ইহাতে গ্রজারা অনেক সময় বড় পীড়িত হয়। সম্প্রতি এ 
অত্যাচার এতদূর গড়াইয়াছিল যে নিঃস্ব নিরীহ প্রভ্ঞারা দল বাধিয়া মানিষ্ট্রেটত কমিসনার, 
এমন কি প্রাণের দায়ে কলিকাতা পর্য্যন্ত গিয়া স্বয়ং ছোট লাট বাহাদুরের কাছে পর্য্যন্ত নালিস 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল । ফল কথা, এাজাপের কোন মতেই নিস্তার নাই। একে ত চাষ 
আবাদের মবস্থা শোচনীয়, তাহাতে দেশের “মুনীষ” বা ‘জনের’ মজুরী দৈনিক 9৫ মাত্র, তাহার 
উপর আবার অত্যাচারের অস্ত নাই_-হ্ৃতরাং দেখা যাইতেছে অত্রত্য প্রজার দুর্দশার অবধি 
নাই। যাহাদ্বের লইয়| দেশ,_তাহাদের অবস্থা যখন এইক্সপ--তখন আর দেশের অবস্থা 
দারিদ্র্য ভিন্ন কি হইবে ? বঙ্গদেশের মধ্যে এত দরিদ্রদেশ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ, 
এত দরিদ্র যে হাট এবং মেলা! যাহ! পল্লীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজ্জনীয়-_তাহা৷ এদেশে এক প্রকার 
মাই বলিলেই হয়! ছুই তিনটি মেল! যাহা এ প্রবেশের মুরুটয়া, সুম্দলপুর প্রভৃতি স্থানে 
বপিত--তাহাও এক্ষণে নিতান্ত শ্রীহীন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। হাটের অবস্থা এতই 
হীন যে উল্লেখেরও উপযুক্ত নহে। 

এ অঞ্চলে রাস্তা ঘাটের একান্ত দুরবস্থা । ধনীলোক, প্রাচীন সঙ্গতিপন্ন সহর বা গ্রাম এবং 
ব্যবসায়ের অগ্লতাই তাহার কারণ [ ১৮৮৫ সালে প্রথম “লোকাল বোর্ড স্থাপিত হয়; সেই 
হইতে অল্পে অল্পে এই বিষয়ের কিঞ্চিং উন্নতি দেখা যাইতেছে । 'লোকালবোর্ড, কৃত প্রধান রাস্তা 
এখানে “সরাণ' নামে অভিহিত । এখানকার বড় সরাঁণ অলাঙ্গী হইতে কৃষ্ণনগর পথে কলি- 
কাতা গিয়াছে। সম্প্রতি দুর্ভিক্ষ (রিলিফ উপলক্ষে করিমপুর হইতে রেল ছেদন ভেড়ামারা 
পৰ্য্যন্ত একটা রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে--তাহ| এ পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। 
এই সকল রাস্তায় গরুর গাড়ী কোন প্রকারে যাতায়াত করে। উপরি উক্ত “রিলিফ উপলক্ষে 
শিকারপুর হইতে কেঁচুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত ১টী খালখনন করিয়া হাউলিয়া ও ভৈরব নদীকে 
সংযুক্ত করা হুইয়াছে। জলা জমি ও বিলখাল না থাকায় পুল বা সাঁকো অল্প ২১টি যাহা 
আছে, তাহাও ভগ্নাবশেষ মার্র__নৃতন করিয়া তাহার মেরামত হয় না। দুর্গাপুর নামক 
স্থানে ভৈরব নদীর উপর এই প্রকার একটী পুল দৃষ্ট হয়। 

পূৰ্ব্বে নদী সকল ‘বহতা’ থাকায়, যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যার্দি জল পথেই নির্বাহ হত 
এক্ষণে নদীগুলি শুষ্ক অথচ স্থলপথে গমনাগমনের অন্ত রেলপথও নাই--স্নতরাং গমনাগমন ও 
বাণিজ্যের বিশেষ অন্গবিধা। নিকটতম রেল ষ্টেমন পূৰ্ব্বে ছিল--মুন্সীগঞ্জ, ইহা করিমপুর হইতে 
প্রায় ১৮ ক্রোণ দুববৰ্ত্ধী ৷ এক্ষণে বারক্রোশ দূরে ভেড়ামার! নামক স্থানে ছ্রেদন হইয়াছে; ইহাই 
এক্ষণে নিকটতম ষ্টেমন । যান-বাহন সাধারণতঃ গরুর গাড়ী? তাহা এক প্রকার সর্বদাই মিলে । 
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উমার যোগেও পদ্মা বক্ষে অধুন। গমনাগমন সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু পল্পার গতির অনিশ্চয়তার 
দরুণ ভাহাঁও নিরাপদ নহে--সুতরাং তাহার উপব নির্ভর কর! চলে না। প্রতি বতসরই ষ্টীমার 
ঘাটার স্থান পরিবর্তন ঘটে । সম্প্রতি নিকটতম স্টীমারঘাটা ৭ ক্রোশ দুবে আলাইপুর নামক স্থানে। 

শিক্ষার এদেশে একাস্ত অভাঁব। ঘধন করিরপুরে মহকুমা ছিল, তখন তথায় একটা 
প্রবেশিকা বিস্তালয় স্থাপিত হয়; মহকুম! পরিবর্তনের সঙ্গে উহা! উঠিয়া যায় এবং তৎপরিবর্তে 
নিকটবর্তী মহেশের পাড়ায় একটী মধ্য ইংরাজি স্থুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাও কয়েক 
বৎসর পরে উঠিয়া যায় এবং পরে ঘমশেরপূর শিকারপুর ও ধোড়াদহ গ্রামে মধ্যইংরাজি স্কুল 
স্কাপিত.হয়। কালক্রমে প্রথমোক্ত ছুই গ্রামেই এক্ষণে এণ্টেন্স স্কুল হইয়াছে। অনেক গ্রামেই 
প্রাইমারী বা প্রাথমিক পাঠশালা মাছে। জনসাধারণের দারিদ্র্য বিদেশে নন্তানশিক্ষার অস্তরায় 
বলিয়া সাধারণ শিক্ষা প্রাইমারী ছাড়াইয়া উঠিতে পায় না। পূর্বতন টোলের শিক্ষা যাহা 
আঁরবপুর গ্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীন গ্রামে প্ৰচলিত্ত ছিল এক্ষণে তাহাও লুপ্ত ! 

শিক্ষার স্তায় শিল্পেবও নিতান্ত ছুর্দণা। কেঁচোডাঙ্গা, যমশেরপুর প্রভৃতি কয়েকখানি 
গ্রামের মুসলমান জোলা নামক তত্তবায়ের তাঁহাদের তাতে এক প্রকার সাদা মাট। কাজ 
 চালাইয়া থাকে--মোটাণান, গামছ। ও কাপড় প্ৰভৃতি তাহাতে প্রস্তুত হুইয়া থাকে । কুমারের 
ব্যবসায় এক প্রকার সামান্য গেছ আছে। কুমার জাতীয় পালের! শখ হইতে এক প্রকার 
শাখা প্রস্তুত করে--তাহ! শিল্প ও ব্যবহার উভয় হিসাবেই স্থন্দর। উহা! এতনদ্দেণীয় সধবার 
নিত্য ব্যখহাধ্য ভূষণ--বিদেশেও অল্প বিস্তর এ শাখার ব্যবহার আছে। 

পূৰ্ব্বে দেশ বিদেশের খবরাথবরের কোন স্নবন্দোবস্তই ছিল না; মধ্যে কেবল করিমপুরে 
একমাত্র পোষ্টাফিস ছিল, তাহা হইতে গ্রাম গ্রামান্তরে সপ্তাহে এক আধবার চিঠিপত্র বিলি 
হইত | এক্ষণে ধোড়াদহ, শিকাঁরপুর ও যমশেরপুরে পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে । 

এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রাহৰ্ভাব নাই। পূৰ্ব্বে ১ খানি গ্রামে অশিক্ষিত হাতুড়িয়া 
বৈস্মাত্র ছিপ, তাহার স্থানে এক্ষণে কয়েকখানি গ্রামে পাপকব| ডাকার আনীত হইয়াছে । 

ধর্মবিষয়ে অন্তান্ত প্রদেশ হইতে এ প্রদেশের বিশেষত্ব প্রায় নাই। বামাচারী শাক্তসপ্রদ।য় 
বিরল। মন্তমাংস সাধারণ্যে হেয় বলিয়া বিবেচিত! অধিকাংশ লোকই বৈষ্ণবধৰ্ম্মবলঘবী, 
গোর়ালাদের মধ্যে “কর্তাভজা' নামে একটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়; তাহাদের মধ্যে জাতিতেদ প্রথা 
নাই। শিকারপুরের সংলগ্ন শাস্তিরাজপুর নামক নূতন স্থাপিত গ্রামে খ্ৰীষ্টান পাঁদরীর! 
ধৰ্ম্ম প্রচারের অন্ত ১০১৫ বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছে । তথায় তাহার! গির্জা নিম্মণ 
করিয়াছে । গ্রামে গ্রামে তাহারা খ্ৰীষ্টধৰ্ম্ম প্রচাব করিয়া থাকে । অন্তত্র যেরূপ এ প্রদেশের 
লোককেও সেইরূপ খ্ৰীষ্ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রায় দেখা যাঁর না। 

হিন্দু পূজাপাৰ্ব্মণের মধ্যে দুর্গোৎসবই প্রধান। বৈষ্ণবধ্্াবলম্বী বলিয়া অধিকাংশ 
গৃহেই পশুবলি প্রথা নাই।- অন্তস্তি পুজার মধ্যে কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সর্বতীপুজা, শিব- 
পুজা, কার্তিক পূজা, চড়ক, দোল ও রথযাত্রা প্রচলিত। 
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এ প্রদেশে ফান্তনমাসের শেষ- তিনদিন ঠকৃঠকে নামক একপ্রকার উৎসব হুইয়া 
থাকে। ওলাবিৰি বাঁ ওলাওঠার অধিষ্ঠাত্রীকে সন্তুষ্ট রাখাই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
পুররমণীগণ কতকগুলি মন্ত নিৰ্ম্মিত মৃপুত্বলি মৃৎপ্রদীপ লইয়া গ্রামের ষষ্ঠীতলায় কোন নিদিষ্ট 
বৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়া এক একটা জালাইয়। রাখে এবং দলবদ্বভাবে গ্রামপ্রান্তে সমবেত হন ৷ 
শী সময়ে পল্লী-বাঁলকেরা কলার বাস্না, ছতর বা গু পত্রের আঁটির সহিত কঞ্চি বাঁধিয়া অগ্নি- 
সংযোগপুর্ববক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খেলা করিয়া থাকে । সকলের হাতেই হস্তপরিমিত শুষ্ক 
সঙ্জিনা বা পাল্তে মাদারের দুইটি করিয়া! প্রল্রলিত ঠক্ঠকে নামক কাঠ থাকে তাহার! তাহাই 
ঠুকিয়া অগ্রিক্রীড়া করে। রমণীগণ গৃহ্প্রত্যাবর্তনকাঁলে ওলাবিবির ছড়া আবৃত্তি করিতে 
থাকেন। শ্রী ছড়াতে ওলাবিবিকে দেশ ছাড়িযা অন্তত্র আশ্রয় লইবার জন্তু মিনতি পূর্ণ 
সুকরুণ প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্ নিয়ে তাহা উদ্ধৃত কবিলাম-_ 
আমাদের দেশের ওলা ওঠ! ভাটির দেশে সাজে। 
ভাই বাপকে ঘরে থুয়ে, লোহার শিকলি ছয়োরে দিয়ে, 
আমরা যাব ওলাউঠির দেশে । 
- গৃহ প্রবেশকালে ছুটি দুটি দল বাঁধিয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এইরূপ আবৃত্তি কর] হয় 
প্রঃ-ঘর কেন আলো ? উঃ--সবাই আছে ভালো! ৷ 
দুয়োরে কেন হাতা ? গিন্লি বড় দাতা ৷ 
ছয়োরে কেন ঝাটি ? সবাই লোহার কাট? 
চৈত্র-সংক্রাস্তির সময় আর এক প্রকার উৎসব এই প্রদেশে দেখা যায়, তাহাকে 
ুলান” কহে। চগ্ডালজাতীয় ‘জন’গণ এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা । নূপুর ইত্যাদি ভূষণে 
ভুষিত হইয়া তাহারা নৃত্যসহকারে কৃষ্ণবিষয়ক ছড়াগীত গৃহে গৃহে গাইয়! বেড়ায়। ঢাকের 
বাজনার সহিত “তখন শ্রীদাম কহিছেন বাণী, শুন গে মা নন্দরাঁণি, কানুরে লইয়া যাব গোঠে” 
ইত্যাদি গীতে তিন দিন ধরিয়া গৃহস্থ-গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। 
সমস্ত বৈশাখ মাসটি ধরিয়া এ প্রদেশে গ্রামে গ্রামে প্রায় সন্ধ্যার পর নগরসন্ীর্তন গীত 
হুইয়া থাকে; তাহাতে ভদ্রাভদ্র অনেকেই যোগদান করিয়া থাকেন--অনেক সময় এই সঙ্কীৰ্ত্তন 
অহা দলাদলিতে পরিণত হয়। 
এই বৈশাখ মাসেই ‘পুণ্যপুকুর’ নামে একটি উৎসব বালিকাদের মধ্যে পালিত হয়! 
খৃহাঙ্গণে ছোট পুকুর কাটিয়া তত্পাৰ্শ্বে ৃৎপুত্তলী এবং পুষ্পসস্তার সাজাইয়া বালিকাগণ 
প্রতিদিন পূর্বাহ্ণ পূজা করিয়া থাকে৷ পুজার কালে এই ছড়াটি আবৃত্তি কর! হয়-- 
পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা__কে জপেরে দুপুর বেলা ? 
আমি সতী নিরবধি) সাত ভাই বোন ভাগ্যবতী। 
স্বামী শিয়বে পুত্ৰ কোলে,--- মরণ হয় যেন গঙ্গাজ্মলে । 
জীয়ন্তে না দেখি আত্মবন্ধুর মরণ। মরে পাই যেন শিবছুপ্ীর চরণ চ 
১৫ 
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, এই বালিকা দিগের মধ্যেই আশ্বিন সংক্রান্তি হইতে কার্তিক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত আরও একটা 
উৎসব পালিত হয়--তাহার নাম “যমপুকুর ইহার লাসুষঙ্গিক ছড়া 

স্থালাঞ্চ! কল্মী ডগ্‌মগ, করে। বাজার বেটা পক্ষী মারে ৷ 
মারুক পক্ষী ভৈরব বিল। সোণার কৌটা, রূপার খিল। 
খিল খুল্তে লাগলো ছড়, আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর। 
লক্ষ লক্ষ ডাক পড়ে রাজার মাথায় টনক্‌ নড়ে । 

জীলোঁকদিগের মধ্যে সাবিত্রীতব্রত প্রভৃতি অনেকগুলি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়-_এঁ সকল ব্রতের 
অন্ত দেশ হইতে কোন বিশেষত্ব নাই। জ্যৈ্মাসে পুররমণীগণ পরিগ্রামে সমবেত হইয়া 
“বনভোজন” উৎসব করিয়া থাকেন। আহারাদির ব্যাপারে এবং ধনী-দরিদ্রের এই মধুর মিলনে 
উৎসবটি মনোজ্ঞ হইয়| উঠে। 

এই প্রসঙ্গে মুসলমানদিগের মধ্যেও ব্যাধিপ্রণমনার্থ (সাধারণত ওলাওঠা ) ছাগবধপ্রথা 
ও পীরের সিন্নিদান উল্লেখযোগ্য । প্র মৃত ছাগের চৰ্ম্ম বংশাগ্রে সংলগ্ন করিয়া পল্লীপ্রাস্তে 
রক্ষা করা হয়। 

অন্তান্ত সামাজিক রীতি ও প্রথার মধ্যে সুতিকাগৃহের বাঁধাবীধি প্রথার বড়ই বাড়াবাড়ি, 
শীত গ্ৰীষ্ম বর্ষানির্বিশেষে গৃহপ্রাজণে ক্ষুদ্র রামকড়ে’ নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহাই শৃতিকা গৃহ 
রূপে ব্যবহৃত হয়। বড় বৃষ্টি যাহাই হউক, প্রস্থতি সন্তপ্রস্থত শিশুসস্তানসহ দশ দিবস 
উহারই মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হন। অনেক সময় ইহার কুফল হাতে হাতে ফলিতে 
দেখা যার । সুখের বিষয় ইহার বাধাবাধি ক্রমে শিথিল হইয়| আসিতেছে। অন্তান্ত প্রথার 
বিশেষত্ব নাই। 

এ দেশে গৃহনিৰ্ম্মাগের নিমিত্ত গোলপাঁতা, হোঁগল! বা বিচালি ব্যবহৃত হয় না। টিনের 
প্রচলনও এক প্রকার নাই। সাধারণতঃ খড় দিয়া ( কেশে বা উলু ) চাল ছাওয়া হইয়া 
থাকে। গৃহ প্রায় মৃত্তিকা দেয়ালে গঠিত। অগ্নিভয়ের জন্ত অনেক স্থলে বাশের কড়ির 
সাহায্যে মাটি কোঠা প্রস্তুত হয়--উহ| প্রর্ূপে কতকটা দ্বিতল গৃহের কান্দ করিয়া থাকে। 

- এ প্রদেশে ফল মূলের মধ্যে আম ও কাঠাল প্রচুর জন্মে। আজ্র ভাল নহে। কাঠাল 
ফলের প্রাচুধ্যে এবং কাষ্ঠের আবশ্তুকতায় একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জব্য। দরিজ্রেরা 
কাঁঠালের সময় প্রায় সামান্য অল্নের সহিত কাঠাল সিদ্ধ আহার কবিয়া জীবন ধারণ, করে। 
স্থপারি নাবিকেল বৃক্ষ ভাল জন্মে না। এ অঞ্চলে বটবৃক্ষ অধিক দৃষ্ট হয়। প্রতিষ্ঠা প্রথার 
জন্তু এই বৃক্ষের সংখ্যা আরও বেশী হইয়াছে। নাটনা গ্রামে এরূপ একটা বৃক্ষ আছে, যাহার 
তুল্য বৃহৎ বৃক্ষ প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ছত্রাকার এই বৃক্ষের পরিধি প্রায় ৬৭ বিঘা! জমিকে 
আচ্ছন্ন ও সিঞ্চ করিয়া রাখিয়াছে। 

দধি ও দুগ্ধ এখানে সম্ভা। ‘হনে’ বা দ্বিগুণ সেরে অর্থাৎ ১২০ তোল! হিসাবে হুগ্ধের 
বিক্রয়। সাধারণতঃ টাকায় বার সের মিলে। 
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মত্ত এ অঞ্চলে ছু্রাপ্য। একে ত নদীর অভাব, তাঁহার উপর “মারবারি” ‘কেঁয়া’রা 
মত্স্ত হিংসানিবারণার্থ খড়িয়া নদীর জলকর লইয়া স্থানে স্থানে পাহারার ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন ; উক্ত নদীতে মৎস্তহিংসা নিষিদ্ধ। নদ্বী ও জলার অভাবে চাষবাসের যেরূপ 
অসুবিধা, গো-চর জমিব ও বিচালির অভাবে গোরু বাছুরেরও তাদৃশ হূর্দীশ|। যেরূপ হইয়াছে 
তাহাতে দধিদুগ্ধের সুবিধা টুকুও সত্বর লোপ পাইবে। 

জীবজন্তর কোন বিশেষত্ব নাঁই--চিতাবাঁঘের সামান্ত উৎপাত আছে। অন্ত দেশের মত 
হনুমান্‌ বাঁদরের উপদ্রব নাই--ষাহা কিছু দৌরাত্ম্য তাহা বন্ত শূকরের। সর্পসংখ্যা মন্দ নহে । 
বিল খাল না থাকাতে জলচর পক্ষীর একাস্ত অভাব; অন্ত পক্ষীর সংখ্যা ও শ্ৰেণী 
তত বেশী নহে। কাক--অন্ন। 

এ অঞ্চলের কথাবার্তায় এক প্রকার টান দেখা যায়। উহাতে মুৰ্শিদাবাদের কথার 
প্রভাব সুস্পষ্ট । উদাহরণ শ্বরূপ কেন--ক্যানে, তেল-ত্যাল্‌, বেল-ব্যাল্‌ প্রভৃতির 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাঠান ও অন্তান্ত ইতর জাতির মধ্যে অনেক নূতন শব্দ 
ব্যবহৃত হয়। যথা £_ 


কুষ্টি বা কতি (কোথায়) আম্‌ সপ্রে (পেয়ারা ) 
শৌয়াস্‌ (শসা) জামির (লেবু) 
শৃছর (শূকর ) কুস্থর (আথ ) 
রাম (আম) আম রাম (নাম) 
হছেঁসেল (রান্নাঘর ) টিস্ক্াল = (ঢেঁকিশাল ) 
খড়ি (কাঠ) আবর,আঁবাম্‌ উথু ( বোকা) 
ছোড়ান্‌ (চাবি) দৃণ্তন (পলা) 
ফিরাণ (দরজার উপরের কা্দিশ) চাতাল (ছাদ) 
উট্‌কান ( খোজ! ) মেকুর ( বিড়াল ) 
শেশে| (খরগোস ) আন্ঠোর (হারাণ ) 
উলোপ ( ন্যাকাম ) টাট ( রেকাবি ) 
তীর (কড়ি) মাহাতাপ (রংমশাল ) 
তিরোষাট, দিন (৩৬৫ দ্বিন, অর্থাৎ রোজ রোজ ) : 
একাবত্তি (একাবৃত্তি) পানি ( পাচনবাড়ি ) 
পাড়া (মহিষ শাবক) ' বল্‌ ( বলদ ) 
গেঢ়ে (গর্ত) ' বু'জংকি বা পৌহাত্‌ (প্রত্যুষ) 
কবিতর (পায়রা ) খরাণি ( গ্ৰীষ্ম ) 
গুম্যানি গ্ডেমট,) কালা (ঠাণ্ডা) 


বড়িবাম্‌টা, (ঝড় বাতাদ্‌ ) লিক : (গরুর গাড়ীর লাইন ) 
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হোড়াই ( গড়ান জমি ) চেরীক (বাতি) 

আদাড় (নোংরা) আকড় (শক্ত) 

জাড় (শীত) থান (কুৎসা ১ 

হু ক্যা, কলক্যা, লৈক্যা, চৈক্যাট =হুকো, 

কল্‌কে, নৌকো, চৌকাট । রাব দো! (বাচজ ) 

এতদ্দেশে প্রচলিত গকর গাড়ীসংকাস্ত শব্দ । 

ফড়, বাঙড়, যৌভাল,  সিমলে, 

ফলি, কাধকলি, খুঁট, আম্ড়ি, 

ধম্কা, ছটুফটে, তোডা, যোৎ, 

ধুরো, '_ তেতারা, ঠুসি, রংখিলে, সেপায়।। 
গাড়ীর চাকা। 


পুঠি, আরা, চুল,  উলুযা, বদ্ধ খুঁকিয়া। 
মেহেরপুর থানার অধীনস্থ (ক) করিমপুর, (খ) যমশেরপুর, (গ) শিকারপুর, (ঘ) ধেড়াদং, 
(ঙ) সুন্দলপুর, (চ) আরবপুর নামক প্রধান গ্রামগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নিদ্নে প্ৰদত্ত হইল__ 

(ক) করিমপুর-_এই গ্রাম জলালী নদীর তীরে। নদীপথে নৌক| চলাচলের সুবিধা 
থাকায় ইহা একটা ব্যবসায়ের স্থান।. সম্প্রতি নদীটি শীর্ণ হওয়াতে বার মাস বড় নৌকা 
চলিতে পারে না|--ফলে ব্যবসায়েরও উন্নতি নাই--বরং কিছু অবনতি। এখানে স্থানীয় 
অধিবাসী অল্প, অধিকাংশই কারবারী লোক, ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া চাল ধান ইত্যাদির 
আঁড়ত বা অন্ত দোকান করিয়া বাস করিতেছে । ৮1১০ ক্রোশের মধ্যে ইহাই একমাত্র গঞ্জ। 
মহাজন ও আড়তদারেরা এ প্রদেশের শস্তাদি কলিকাতায় চালান দেয় এবং তৎপরিবর্থে ব্যব- 
হাধ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনে ৷ অন্তান্ত আড়ৎদারের মধ্যে নিকটস্থ ধেশড়াদহনিবাসী রামেশ্বর 
সাহার নাম উদ্লেখযোগ্য। ইনি সামান্ত অবস্থা হইতে ক্ষমতাবলে একজন সঙ্গতিশালীঃ 
মহাজন হইয়া উঠিয়াছেন। পূৰ্ব্বে একবার এখানে মহকুমা স্থাপিত হয়, কিন্তু কারণ বিশেষের 
জন্য অল্লকাল মধ্যেই মেহেরপুরে উঠিয়া যায়। এখানে থানা আছে বলিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি 
অপেক্ষা ইহ! একটু সহরতাবাপন্ন? এখানে একটা পোষ্টাফিসও আছে। মহকুমা যখন ছিল, 
তখন এখানে একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল-_এক্ষণে একটা পাঠশালা আছে মাত্র । 

(খ) যমশেরপুর--ক্ষু্র পলী, পূৰ্ব্বে এখানে অনেক গোপের বাস ছিল-- প্রাচীন 
ভদ্র অধিবাসীর মধ্যে. ঘটকগণ প্রধান । বাগচী বাবুরা এই গ্রামের জমীদর। ঢাকা- 
জেলার অস্তঃপাঁতী ধামসহ গ্রামনিবাসী রামভদ্র বাগচী ১০৫১ সালে নিকটস্থ সুন্দলপুর গ্রামে 
ঘটকদের বাড়ী বিবাহ করেন। ১০৫৩ সালে জন্মভূমি এবং স্বশুরালয় উভয় স্থান পরিত্যাগ 
পূৰ্ব্বক এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। তখন এই গ্রামের নিয় দিয়া ভৈরব প্রবাহিত 
ছিল। ই'হাঁরই বংশে রামগঙ্গা নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান 
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ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। স্বীয় ক্ষমতাগুণে ইনি ৭২ টাকার মুহুরিগিরি হইতে ক্রমে মুর্শিদাবাদ 
জেলার নসীপুর-রাজের দেওয়ান হুইয়াছিলেন এবং বহুদিন পর্য্যন্ত চাকুরী করিয়া যথেষ্ট 
খ্যাতি ও সম্পত্তি অৰ্জ্জন করিয়া যান। বর্তমান বাগচী বংশের ভূমম্পত্তি ইহারই কৃত। 
ই'হারই এক ত্রাতুদ্দুত্র সর্ধানন্দ বাগচী পরলোকগত মহারাণী স্বর্ণময়ীর “বাহির্বন্" পরগণার 
নায়েবী করিয়া যথেষ্ঠ খ্যাতিলাভ করেন। এই বংশ এক্ষণে বহুবিস্তৃত--পরিবারস্থ জনসংখ্যা 
তিনপত্তেরও অধিক হইবে। এই বৃহৎ পরিবারের অনেকেই বেশ সুশিক্ষিত এবং রাজ- 
সরকারে উচ্চপদস্থ । ( বর্তমান প্রবন্ধলেখক এই বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । ) ইহাদের 
যত্ন ও চেষ্টায় গ্রামে একটা প্রবেশিক! বিদ্যালয়, একটা বালিক! বিদ্যালয়, একটি পোষ্টাফিস 
ও একটি ভাক্তারখান! স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রামে উক্ত রামগঙ্গ৷ বাগচীর দত্ত একটি 
সুবৃহৎ পুদ্ধরিণী আছে--ওঁ পুঙ্করিণী হইতে ২।৩ খানি গ্রামের পানীয় ও ব্যবহার্য জল 
সরবরাহ হইয়া থাকে । এই গ্রামদংলগ্ন ‘বিশিঙ্গাদহ’ বলিয়া একটি দীঘি আছে। কথিত 
আছে--বীরসিংহ নামক জনৈক ধনী উহা খনন করিয়াছিলেন! উক্ত বীরসিংহ সুবেদার 
ছিলেন-__এই স্থানে তাহার ব্যবসা বাণিজ্য ছিল। উহারই কাছে, “ছোট বাবুর দহ’ ও ‘মেজো- 
বাবুর দহ’ বলিয়াও দুইটি দীঘি আছে। রাস্তাঘাট প্রভৃতি অনেক বিষয়েই এই যমশেরপুর এক- 
খানি বন্ধিষ্ণু শ্রীশালী পল্লী । 

(গ) শিকারপুর-_হাউলিয়া” নদীতীরস্থ এই গ্রামখানি আয়তনে বড় ক্ষুদ্ৰ নহে। 
প্রায় শতবর্ষ পূৰ্ব্বে এ দেশে নীলকর সাহেবের! আসিয়া এই গ্রামেই প্রথম আড্ডা স্থাপন 
কবে এবং নীলকাধ্যের উপযোগী কুঠী ইত্যাদি নিৰ্ম্মাণ করে। হাউিলিয়া পন্লার একটী 
শাখানদী, বর্ষাকালে জল বাড়িয়া উভয় তীরে বহুদূর পধ্যস্ত পলিমাটি পড়ে । স্থানীয় লোকে 
ইহাকে 'দিয়াড়” বলে। এই দিয়াড় জমি নীলচাষের বিশেষ উপযোগী। এই কারণেই 
সাহেবের! এই প্রদেশের মধ্যে এই স্থানটিই মনোনীত করিয়া লয় এবং এই গ্রামকে সদর 
মোকাম করিয়া ১৫২০ ক্রোশের মধ্যে নানাস্থানে কুঠী প্রস্তুত পূৰ্বক নীলকাধ্য আরম্ভ 
করে। অধুনা নীলকাধ্য প্রায় বন্ধ, নীলের স্থানে এক্ষণে সাহেবেরা জমিদারী করিয়া 
ভাগজোত আদায় করিতেছে । এই গ্রাম প্রাচীন এবং বনু ব্রাহ্মণের বাসস্থান। সাহেব 
থাকে বলিয়া এই গ্রাম এক্ষণে শ্রীশালী এবং দোকান বাজারের অবস্থাও মন্দ নহে। জেলার 
ও মহকুমার মাজিষ্ট্ৰেট এদিকে সফরে আসিলে এই স্থানেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
এ অঞ্চলের মধ্যে এই গ্রামের অধিবাসীরা একটু *সহরে”। গ্রাম সংলগ্ন শাস্তিরাজপুর নামক 
নব প্রতিঠিত গ্রামে খ্রীষ্টান মিসনারীগণ গির্জা নিৰ্ম্মাণ করিয়া এখান হইতে গ্রামে গ্রামে 
ধর্ম প্রচার করেন। গ্রামে একটা প্রবেশিকা! স্কুল স্থাপিত হইয়াছে । 

(ঘ) ধেৌড়াদহ--'লঙ্গী' তীরস্থ ইহা একখানি বহু প্রাচীন গ্রাম। চৌধুরী 
বাবুরা গ্রামের প্রাচীন ও প্রধান জমীদার। এই চৌধুরী বংশের পুর্বপুকষ মুর্ণিদাবাদের 
নবাব সরকারে তহশীলদার ছিলেন--সেই সম্পর্কে ইহাদের সম্পত্তিলাভ। পূর্বে নদী ব্রাহ্মণ-- 


১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হয় সংখ্যা 


পাড়ার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিল, এক্ষণে বহুদূব সরিয়া গিয়াছে। পূর্বে জলাল্গী যখন বৃহৎ 
নদী ছিল, তখন কলিকাতা হইতে ফৌজ লইয়| গঙ্গাজলাঙ্গী বাহিয়া বড় বড় ষ্টীমার ও নৌকা 
এই পথে পদ্মা হইয়া বহুস্থানে যাইত । উপরি উক্ত ব্ৰাহ্মণপাড়ায় একটী বৃহৎ আসর বৃক্ষ 
আছে। উহাকে লোকে “বন্জরা-বাধা” গাছ বলিয়া থাকে। সম্ভবতঃ কোন এক সময়ে 
বড় বড় ষ্টীমার ও বজরা গু গাছে কাছি বাঁধিয়া অবস্থান করিত। গ্রামে চৌধুরী বাবুদের একট 
প্রাচীন মন্দির আছে। উহাদের গৃহে একটী “পাতাল ঘর’ আছে-ডাকাঁতের ব| বর্গীর 
হত হইতে ধন প্রাণ বীচাইবার জন্য সেকালে মাটীর নীচে এই প্রকার ঘর প্রস্তুত কর! হইত। 
উক্ত গৃহে কড়ির গায়ে ৯১৭ শকাব্দ লিখিত আছে। গ্রামে একটী মাইনর-স্ক,ল ও 
একটা পোষ্টাফিন আছে। পূর্ক্াপেক্ষা গ্রামের অবস্থা এক্ষণে হীন হইয়া আসিয়াছে । 

(ঙ) স্নন্দলপুর---ভৈযব নদীর তীরে একখানি প্রাচীন ও বৃহৎ সঙ্গতিশালী 
গ্রাম ছিল। এক্ষণে সে ভৈরবও নাই, গ্রামের সে লক্ষ্মীলীও নাই। মৈত্ৰ ও বাগ আখ্যাধারী 
ব্রাহ্মণের! আদিম খ্যাতিশালী অধিবাসী। এই প্রাচীন গ্রামে পূৰ্ব্বে ১**০1১২০* ব্ৰাহ্মণ ও 
অন্থান্ত অনেক লোকের বাম ছিল, এক্ষণে তাহার এক চতুৰ্থাংশও নাই--সেই সকল 
ভিটার উপর জঙ্গল জন্মাইয়া এক্ষণে ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি হইয়াছে। পূৰ্ব্বে এই 
গ্রামে সঙ্গীত বিস্তার বিশেষ চর্চা ছিল। কায়স্থ বংশীয় সরকার বাবুবা গ্রামের জমীদার ; 
পূৰ্ব্বে গমেই ইহাদের নিজের নীলকুগী ছিল। ইহাবা প্রাচীন বংশ, বর্তমান জমীদাবের 
বৃদ্ধ পিতামহ ৮ শ্তামসুন্দর সরকার একজন পরম কুষ্ণভক্ত লোক ছিলেন ৷ দান ধ্যান, অতিথি 
দেব! প্রভৃতি বহুতর সংকর দ্বারা তিনি এ প্রদেশে দেশ খ্যাতিল।ভ করিয়াছিলেন। 
স্বীয় গৃহে বৃন্দাবনবিহারী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্পত্তির অধিকাংশ পুজা ও অতিথি 
সৎ্কারের অন্য দেবোত্তর করিয়া যান। ভৈরবের শুষ্ক গর্ভে দীর্ঘিকা খনন করিয়া 
তংপার্খে ৮ জগন্নাথ দেবের গুঞ্জবাটীর অনুকরণে গুঞ্জাবাটী নামে একটী উদ্ভান প্রস্তুত 
করেন এবং তথায় তুলসীবিহার নামে একটা মেলা স্থাপিত করেন। উল্লিখিত বিগ্রহের 
পুজোপলক্ষেই এ মেলার জন্ম। কালক্রমে ওঁ মেলা! উঠিয়া গিয়াছে। উক্ত জমীদার 
গৃহে দোলঘাত্রায় বড় ধূমধাম ছিল--এখনও এই দুর্দশার দিনে তাহ! একেবারে লুপ্ত হয় 
নাই। ফলকথ| সর্বতোভাবেই গ্রামটির এখন দুদ্দশী। গ্রামে একটি উচ্চ প্রাথমিক 
বিস্তালয় আছে। একটী ডাক্তারখানাও আছে। 

(চ) আৱরবপুর--ইহা একখানি বৃহৎ পল্লী--ইহারই এক অংশের নাম হরিপুর। 
এই বহু প্রাচীন গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস। পূর্বে এই স্থানে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ 
চর্চ্চা ছিল এবং হুই তিনটা চতুষ্পাঠী ছিল। শান্্বিদ যে সকল ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, 
দুর দূরাস্তরের পণ্ডিত সভায় তাঁহারা আমন্ত্ৰিত হইতেন। এক্ষণে শাস্ত্ৰচৰ্গা সম্পূর্ণ লুগ্ড-- 
অতীতের কাহিনী মাত্ৰ৷ পূৰ্ব্বোক্ত ব্াহ্মণ পণ্ডিতের বংশধরগপই এক্ষণে তামাক খাইয়া এবং 
পাশা খেপিয়া দলাদলি করিতেছেন; কেহ কেহ বা নিত্যকর্ম্মপতদ্ধতি কোনক্রমে কণ্ঠস্থ 


বন জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় ১১৯ 


করিয়! কষ্টে যজমানী রক্ষা করিতেছেন । শান্তরচর্চার স্থল এক্ষণে পরচৰ্চ| অধিকার করিয়াছে। 
সান্ন্যালরা এই গ্রামের প্রাচীন বংশ, পূৰ্ব্বে ইহাদের অবস্থা মন্দ ছিল ন|---এক্ষণে হীন হইয়াছে। 
গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট-_গ্রামের জমীদার বাগচী বাবুরা একটি বড় ইন্দারা দান করিয়া এই 
কষ্টের কতক লাঘব করিয়াছেন। 


ভীযতীন্দ্রমোহন বাগচী । 


জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রীলয়। 


মহারাজ সবাই জয়সিংহের রাজত্বকালে বর্তমান জয়পুর নগর নিৰ্ম্মিত হয়। সেই সঙ্গে 
সঙ্গে জয়পুরের জ্স্যোতিষিক যন্ত্ৰালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে বাঙ্গালী দেওয়ান বিভাধর 
এই কার্ষো মহারাজের একজন বিশিষ্ট সহকারী ছিলেন। নগর নিৰ্ম্মাণ বিষয়ে তিনি পূর্ত- 
প্রাবীপ্যের (Engineering ৪151) প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন। জ্যোতিষ বিষয়েও যে তাঁহার অধি- 
কার ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন্‌ কারণ দৃষ্ট হইতেছে না। যদিও জগন্নাথ প্রভৃতি 
মহারথী পণ্ডিতগণ গণনাদি এবং যন্ত্রপ্রণয়নাদি কাধ্যে আদিষ্ট ছিলেন ) তত্বাবধানভার বিস্তাধরের 
হস্তেই স্তত্ত ছিল বলিয়া বোধ হুয়। জয়পুরের-জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় ভারতবর্ষের পক্ষে একটী 
কীর্তি ; ইহার সহিত আংশিকরূপে আমাদের একজন বাঙ্গালীর নাম সন্নিবিষ্ট থাকিলেই আমাদের 
পক্ষে গৌরবের বিষয়। 

মহারাজ জয়সিংহ জয়পুর ব্যতীত দিল্লী, মথুরা, বারাণসী ও উজ্জয়িনী নগরেও.অল্লাধিক 
পরিমাণে ল্যোতিষিক যন্ত্রাদি নিৰ্ম্মাণ করেন। কাশ্মীর মানমন্দিরস্থ যন্ত্রাদি অয়সিংহ কর্তৃক 
স্বাপিত। অনেকে মনে করেন যে মানমন্দিরস্থ যন্ত্রাদি মাঁনসিংহের স্থাপিত, বাস্তবিক তাহা নহে ।. 
মানমন্দির নামক প্রীসাঁদটী মহারাজ মানদিংহ তীর্ঘঘত্রী এবং বিস্তার্থর সুবিধার জন্য প্রস্তুত 
করান, কিন্তু বন্তস্থাপন জয়সিংহের সময়েই হয়। জয়মিংহের পূর্বে ওর বাটা জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় 
বাটী ছিল না। বেদবেদাস্তাদিশীস্র অধ্যয়নার্থিগণ জয়পুর হইতে গিয়া ওর বাটীতে থাকিতে 
পাইতেন ৷ পররাষ্ট্র হইতে সংগৃহীত অর্থ মানসিংহ এইরূপ ধৰ্ম্মকাধ্যেই ব্যয় করিতেন। মথুরা 
হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানেও এরূপ প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শুনা যায়। 

জয়পুরের জ্যোতিধিক যন্ত্রালয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আমরা, *নাড়ীবলয়” 
নামক যন্ত্রের পৃষ্ঠে যে কবিতা কয়েকটা লিখিত আছে, তাহা যথাযথ উদ্ধত করিয়া দিলাম এবং 
তাহার বঙ্গান্ুবাদও সংযোজিত হইল। কবিতা কয়েকটা যে কোন্‌ সময়ে লিখিত হইয়াছিল 
তাহার স্থিরতা নাই, তবে ইহা দ্বারা যন্ত্রালয়ের আরম্তকাল নিৰ্ণীত হইয়াছে; 

প্ধৰ্ম্মমীনিমধৰ্ম্মবুদ্ধিমবলোক্যাত্মা জগত স্থযোঃ 
রাজেন্তরো জয়সিংহ ইত্যভিধয়াবিতূরয় বংশে রঘোঃ 


৯২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


লুপ্ত! ধৰ্ম্মবিরোধিনে(হধ্বরমুখৈশ্চাচীৰ্ণবেদাধ্বভির্‌- | 
ধৰ্ম্মং ন্যস্ত ধরাতলে রচিতবান্‌ যন্ত্ান্‌ স্থবোধান্‌ বহুন্‌ ॥ 
গোলপ্রবৃত্তেগগনে চরাণাং জিজ্ঞাসয়া শ্রীর্জয়সিংহদেবঃ। = 
আজ্ঞাপ্তবান্‌ যন্ত্রবিদঃ পুনস্তে চক্রর্থি যাম্যো হরভি্তিসংজ্ঞম্‌ ॥ 
সবজ্ত্ৰলেপাংগু-বিশুদ্ধ-পাৰ্শ্ব দ্বয়স্থ-নাড়ীবলয়ৈক-কেন্দ্ৰম্‌ ৷ 
ঞ্রবাভিকেন্ত্রক্রুতিমার্ঁকীলং কীলাগ্রভাহুচিতনাড়ীকাদ্যম্‌ ॥ 
পিতামহোচ্ছিষ্ট-ময়াংশ্চ ভার্কা রোহাবরোহান্‌ নবনন্দবৃত্তান্‌। 
প্রতাপসিংহশ্চ বিবুধ্য বিস্তান্তান্‌ কারয়ামাস স্মপার্যুগ্ে ॥ 
ভাৱেপমম্নেচ্ছগণস্ত বৃদ্ধ-ভূভারশাস্ত্যৈ পুনরাদিদেবঃ। 
ইক্ষাকুবংশেহপ্যবতীধ্য পূর্বা৷ বতারিতান্‌ দেবগণানযুঙ.ক্ত ৷ 
ধৰ্ম্মাধিকারী বিধিদেবকৃষ্ণঃ প্রাযুক্তি-সংগো হিতধৰ্ম্মপাদঃ । 
যন্ত্ৰেযু বেদাঙ্গবিভূযণেষু দ্বিতীয়যস্ত্ৰোদ্রণঞ্চকার ॥ 
ষশ্মিনহ্নি চতুর্যু পক্ষতিধিবারক্ষে ধু পক্ষোপত্ৰিম্ন- 
শ্চান্তৈল্সিভিরদ্বিতঃ শ্থৃতিলবঃ স্তাৎ সাহিশাকল্ত সঃ। 
নন্দস্নস্থিতিরণ্যযুক্‌ সচ লবে! বিশ্বপ্নবারোণ্যযুক্‌ 
বাতত্বগ্নভমন্তযুক্তমথবৈযষা স্যোদ্চ তোস্তাখিতিঃ ॥* 
শ্থাবরব্তঙ্মের আত্মা (প্রন্ধ্য) ধৰ্ম্মের হাস ও 'অধর্ম্মেরে বৃদ্ধি দেখিয়া রাজেন্দ্র জয়সিংহ নাম- 
ধারণপূৰ্ব্বক রঘুবংশে অবতীৰ্ণ হন এবং বেদপদ্ধতি অনুসারে যজ্ঞাদি করিয়া ধর্ম্মবিরোধী মতসমূহ 
লুপ্ত করেন ও পৃথিবীতে সনাতন ধৰ্ম্মস্থাপন করিয়া অনেকগুলি উত্তম যন্ত্র নিৰ্ম্মাণ করান। 
- গ্রহদিগের গোল প্রবৃত্তি অর্থাৎ গতি জানিবাঁর ইচ্ছাতে মহারাজ জয়সিংহ যন্ত্ৰবেন্তা জ্যোতিৰ্ব্বিৎ 
গশ্ডিতগণকে আজ্ঞা দেন এবং উহার! প্যাম্যোত্তরভিভ্তি* নামক যন্ত্ৰ নির্মাণ করেন। ইহার 
ছুই পার্থে বন্্রলেপোপরি অংশবিভাগবিশিষ্ট নাড়ীবলয়দবয় নির্শিতি। এ নাড়ীবলদ্বয় সমান্তর 
ভাবে এক কেন্দ্র । আবার কেন্ত্রব্বয় ধ্ৰুবনক্ষত্রের সহিত সমসত্রপাতে অবস্থিত। কেন্দ্রতষের 
উপরে যে লৌহশলাকান্বয় আছে তাহাদের ছায়াতে ঘটিকাদি সুচিত হয়। 
নক্ষত্র সকলের উপর হুধ্যের আরোহণ এবং অবরোহণের বিষয়ে প্রতাপসিংহ আপনার 
পিতামহ জয়সিংহের অনিৰ্ম্বিত প্রাচীন নয়সংখ্যক বৃন্তকে বিত্বান্‌ ব্যক্তিদিগের দ্বারা বুঝাইয়! 
লইয়| উভয় পার্শ্বে তৈয়ার করাইলেন। 
পৃথিবীর উপর শ্লেচ্ছের বৃদ্ধিতে যে ভার বাড়িয়া গিয়াছিল উহা! দুর করিবার জন্ঠ শ্রীহূর্্যদেব 
পুনরায় ইক্ষা কুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহলোকে অবতীর্ণ হয়েন। যে সকল দেবতাকে প্রথমে 
অবতীৰ্ণ হইবার জন্ত আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন । 
ধৰ্ম্মধিকারী বিধিদেবকৃষ্ণ যিনি মুক্তি পর্য্যন্ত ধৰ্ম্মভিত্তিকে দৃঢ় করিয়াছিলেন, ব্দোলের 
(জ্যোতিষের ) অপক্কাররূপ যন্ত্ৰ সকল হইতে দ্বিতীয় যন্ত্রের উদ্ধার করেন । 


সন ১৩১২ ] জয়পুরৈর জ্যোতিষিক য়ন্ত্ৰালয় ১২১ 


এক্ষগ্নেখযন্ত্ৰস্থাপনের পক্ষ, তিথি, বার এবং নক্ষত্র নিৰ্ণীত হইতেছে। 

যদি প্র দিনের পক্ষ, তিথি, বার এবং নক্ষত্র এই চারিটীর মধ্যে পক্ষকে ৩৭ দিয়! গুণ করা 
যায় এবং বাকী তিন উহাতে যোগ কর! হয়;-অথব| তিথিকে ৯ ছারা গুণ করিয়া ইতর তিন 
যোগ করা হয়) অথবা বারকে ১৩ দিয়া গুণ করিয়া অবশিষ্ট তিন যুক্ত করা হয়) অথবা নক্ষত্রকে 
২৫ দিয়া গুণ করিয়া আর সকলগুলি যোগ কর! হয়, তাহা হইলে এ চারিটানর প্রত্যেকটা 
যোড়শাধিক স্থাপনকালজ্রাপক শকান্বার অষ্টানশ দ্বারা ভাগলন্ধ ফল হইবে। আর এই 
অনুসারে গণিত করিয়া প্রক্রিয়া মিলাইয়া সিদ্ধ হইতেছে যে এ দিন কৃষ্ণপক্ষ, নবমী, শুক্রবার ও 
ততিকানক্ষরবিশিষ্ট এবং ঘটনা সময় ১৬৪০ শকাবা (অর্থাৎ ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ ) ছিল। 
অতএব বুঝ! যাইতেছে যে ১৮৭ বৎসর হইল এই যঙ্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছে । 

নিয়লিখিত মুমীকরণে পূর্বোক্ত গণিতক্রিয়াটা স্পষ্টীকৃত করিয়। দেওয়া হইল। 
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কবিত! হইতে বুঝা! যাইতেছে যে, যন্ত্রলয়স্থ বর্তমান যন্তসকল একা জয়সিংহ করেন নাই। 
উহার পৌত্র প্রতাপসিংহ অনেকগুলি যন্ত্ৰ নির্ম্মাণ করেন। জয়সিংহের সময় হইতে বর্তমান 
অহারাজ শ্রীমান্‌ মাধোসিংহের সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাঁজাই অল্লাধিক পরিমাণে যন্ত্রালয়ের শ্রীবৃদ্ধি 
এবং উন্নতিসাধনকল্পে মর্থব্যর করিরাঁছেন। ঘে ধে যন্ত্র যে যে উদ্দেশে নিৰ্ম্মিত এবং যে যে 
বাজার সময়ে স্থাপিত বা সংস্কার প্ৰান্ত তা পরপৃষ্ঠার তালিকায় বিবৃত করা গেল । ” 

তালিকায় যে কয়টা যন্ত্রের নাম উল্লেখ করা গেল, সেগুলি ব্যতীত আরও অনেকগুলি পিস্তল 
বা কাঠনিৰ্ম্মিত যন্ত্ৰ, যাদুঘরে এবং জ্যোতিৰ্ক্বিদ্‌গণের গৃহ আছে। যে যে উদ্দেশে হন্ত্রগুলি 
নিৰ্ম্মিত তাহাদের প্রধানগুলির নাম উল্লিখিত হইল। বাস্তবিক একটা যন্ত্রের দ্বার! তালিকা 
নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতীত আরও অনেকগুলি গণনা সাধিত হইয়। থাকে । যে সময়ে প্রত্যেক 
যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ লেখা যাইবে, সে সমযে সেই গুলির বর্ণনা করা! হুইবে। 

জয়পুরু-যন্্রালয়ের অবস্থান বিষয়ে ছুই একটা কথা বলিয়া অমির! বর্তমান প্রস্তাবের উপসং- 
হার করিব। ভ্রিপোলিয়া দরজা নামক ব্লাজবাঁটীর তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া, কয়েকপদ 
উত্তরাভিমুখে এবং কয়েকপদ পূর্কাভিমুখে গমন করিলে প্রাচীরবেষ্টিত একটী চত্বব দৃষ্ট হয়। 
উহা দীৰ্ঘে চারিশতহস্ত এবং গ্রস্থে দুইশত বাটহস্ত হইবে । এই স্থানেই দ্যেতিষিকযন্ত্র নকল 
€নর্শিত হয় । ইহার উত্তরদিকে রাঙ্জবাঁড়ী এবং কাছারীবাড়ী, পশ্চিমদিকে কয়েকটী দেবালয়, 
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পূর্বদিকে অশ্বশাল| এবং দক্ষিণদিকেও কয়েকটা মন্দির! এ অখশালা এবং মন্দিরের পরেই 
বাজার। কোলাহলপুর্ণ নগরের কেন্্রভাগেই ইহা অবস্থিত, কিন্তু চত্বরটীর মধ্যে প্রবেশ, করিলে 
কোন প্রকার কোলাহল শ্রুত হয় না) নীরব--নিন্তন্ধ। বাত্রিকালে মহারাজ অয়সিংহ রাজ- 
কার্যের ঝঞ্জাট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই বিবুধ-সেব্যস্থানে সমাগত হইয়! গভীর গবেষণাস্ক 


সময়াঁতিপাত করিতেন ৷ 
গ্রীমেঘনাথ ভট্টাচাৰ্য্য । 


বোপদেব |* 


বোপদেব অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন অত্যন্ত প্ৰতিভাশালী বহুদৰ্শী পণ্ডিত ছিলেন। তাহার 
রচিত নানাবিধ গ্রন্থসমূহই এ বিষয়ের সাক্ষ্যপ্ৰদান করিতেছে। কএকথানা সাহিত্যগ্রস্থ ও 
কএকখানি কবিরাজী পুস্তক, তিথিনির্ধার, মহাঁভারতভাষ্য, ভাগবতভাষ্য, মুক্তাফল গ্রন্থ, 
পাণিনীয় ভাষ্যের টাকা, পরিভাষাভাষ্য, পদাখাদৰ্শ, পরমহংসপ্রিয় ব্রিংশৎক্পো কী, কবিকল্পঞ্রম, 
কাব্যকামধেন্থ এবং মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ, এই সমস্ত গ্ৰন্থ মহাত্মা বোপবেবের রচিত বলিয়া বিখ্যাত ;, 
কিন্তু এ সকল গ্রন্থের মধ্যে অল্প কয়েকখানা গ্রন্থমাত্র প্রচলিত। অবশিষ্ট অধিক সংখ্যক গ্ৰন্থই 
কালবিপধ্যয়ে বা সংস্কৃত ভাষার দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অপ্ৰচলিত হইয়া প্রড়িয়াছে। বোপদেব দেব- 
গিরির ( দৌলতাবাদের ) যাঁদববংশোপ্তব মহারাজাধিরাজ মহাদেবের প্রধান ধৰ্ম্মধিকারী, 
হেমাত্রির সভ|পণ্ডিত ছিলেন ৷ 

দেবগিরি অর্থাৎ ( দৌলতাবাদ ) দক্ষিণাপথে নিজাম রাজ্যের অস্তর্গত। হায়দ্রাবাদ হইতে 
২৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও বোষাই হইতে ১৭* মাইল উত্তরপূর্ব অব্স্থিত। দিল্লীর অধিপতি 
মহম্মদ তোগলক দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া উহার নাম দৌলতাবাঁদ 
রাখিয়াছিলেন। তদ্রবধি উহা দৌলতাবাদ নামেই প্রসিদ্ধ) অতএব আমর! এখন হইতে দেব- 
গিরিকে দৌলতাবাঁদই বলিব। মহগ্মৰ তোগলক ১৩২৫ অনে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইহার পূৰ্ব্বে দৌলতাবাদ হিন্দু রাজার আধিপত্যকালে দেবগিরি নামেই প্ৰসিদ্ধ ছিল। 
বোপদেব হিন্দু রাজার রাজ্যশীসনকালে বর্তমান ছিলেন। উইলসন্‌ সাহেব স্বানুবাদিত বিষ্ণু- 
পুরাণের প্রথম খণ্ডে বোপদেবকে দেবগিরিরাজ মহাদেবের প্রধান ধৰ্ম্মধিকরণ রাজা হেমাত্রির 
সভাসদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ডাকার রামদাস সেন বান্ধব নামক পত্রিকায় “বোপদেক 
ও শ্রীমত্তগবত” নামক প্রবদ্ধেও এরূপ লিখিয়াছেন। 


* সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুরস্থ শাখার ৩র মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
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72 সংস্কৃতশাস্তবিশারদ পূজাপাদ ভরত্চন্ত্র শিরোমণি মহাশয় হেমাত্ৰিকৃত চতুর্বর্গচিন্তামণির 
দানখণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছেন = 
- প্সাক্প্ৰতং বিজ্ঞাপ্যতে হেমাদ্রিস্ত' দেবগিরিস্থযাদববংশৌত্তব-মহারাজাধিরাজ-মহাঁদেবচক্রবস্তিনে। 
রাজ ধর্মাধিকরণপত্ডিত আসীৎ। হেমাদ্রিরপি স্বয়ং নৃপতি খাত সভাপপ্তিতো বোঁপদেব 
আসীৎ। অনুমীয়তে পক্ষবসুধরেন্দুমিতে শকসম্বত্সরে দ্বিত্র্যাদিবৎসরনুযুনাধিকোন সমজনিষ্ট ।” 
এখন জানাইতেছি যে, হেমাদ্রি দেবগিরিস্থ যাদববংশোদ্ভব মহারাজাধিরাজি মহাদেব চক্রবর্তী 
রাজার প্রধান বিচারক পণ্ডিত ছিলেন। হেমাদ্রি নিজেও রাজা ছিলেন, যাহার সভাপণ্ডিত 
বোপদেব ছিলেন। অনুমান ১১৮২ শকান্বের দুই তিন বৎসর পূৰ্ব্বে বা পবে বোপদেব 
, জন্মগ্ৰহণ করিয়াছিলেন। 
ইহা দ্বারা বোপদেব ষে হেমাদ্রির সমসাময়িক লোক ছিলেন, তাহা স্পষ্ট ‘গতীয়মান 
হইতেছে। রাজা হেমাদ্ৰি উৎসাহিত হইয়| বোপদেব দ্বার! “মুক্তাফল” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন 
১২৬ ইহার প্রমাণ স্বরূপ মুক্তা ফল গ্রন্থের একটা শ্লোক উদ্ধত করিলাম । 
বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্কেশবসুনুন| । 
- হেমাদ্বিবোপেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ &* 
বিদ্বান্‌ ধনেশের শিষ্য চিকিৎসক কেশবের পুত্র বোপদেব দ্বারা হেমাদ্রি মুক্তাফল গ্রন্থ 
প্রণয়ন করাইয়াছিলেন। মুক্তাফল ভাগবতভাধ্যাত্মকগ্রস্থ, তাহার প্রমাণন্বরূপ ও গ্রন্থের একটী 
শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম 
ৰ " প্মুক্তাফলেন গ্রস্থেন সন্তাগব্তশুক্তিনা । 
ভক্তিস্বাত্যব্ুনা মুগ্ধমাৰ্কণ্ডেয়শিশুশ্ৰিয়| ॥* 
হেমা্রি-প্রণীত চতুর্বপঁচিস্তামণি নামক স্থতিনিবন্ধ অধুনা যাহ! ‘হেমাপ্ৰি’ নামে বিখ্যাত, 
খর গ্ৰন্থও কাহাঁরও মতে মহাত্মা বোপদেব-প্রণ্নীত। মহাত্মা বোপদের নিজ নির্মিত গ্রন্থথানির 
সম্পূর্ণ স্বত্ব হেমাপ্রিকে দান করিয়াছিজেন। নির্ণসসিদ্ধুর কতিপয় পংক্তি দেখিলেও ইহ! 
অনুমিত হয়। 
যদিও বোপদেব হেমীত্রিকে আপন স্বত্বদান করিয়াছেন, তাহা হইলেও অধুনা সেই গ্রন্থখানি 
তদীয় বস্তরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। বেপদেব হেমাদ্ৰির অনুরোধে পহরিলীলা” নায়ী 
ভাগবতের একটা টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই টাকার শেষেও এইরূপ লিখিত আছে, 
প্শ্রীমন্তাগবতস্বদ্াধ্যায়ার্থাদি নিবপ্যতে ৷ 
বিছুষ! বোপদেবেন মন্ত্রিহ্মাদ্রিতুষ্টয়ে ॥? 
' মন্ত্রি-হেমাদ্রির সির জন্য পণ্ডিত ৬৬০ শ্ৰীমস্তাগবতের স্বন্ধাধ্যায়ের অর্থাদি নিরূপিত 
হইতেছে ৷ 
বোঁপদেৰ কোন্‌ সময়ে জন্মগ্ৰহণ করিনা ছিলেন তাহা ঠিক নিশ্চয় হয় না, যতদুব জানা যায়, 
তাহাতে বুঝিতে পারি, বোপদেব ১১৮২ শকাব্দের দুই তিন বংসর পূৰ্ব্বে বা পরে চিকিত্সক 
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কেশবচন্দ্ৰের ওঁরসে রাধামতী দেবীর গর্ভে দৌলতাবাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । নিয্ন- 
লিখিত উদ্ভট শ্লোক তাহার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইল, 
প্দৃক্ষিণে দেবগির্য্যদ্রৌ পক্ষবন্থধরেন্দুমে } 
রাধামত্যুদরে জাতে! বোপদেবে| জনার্দনঃ ॥* 
এই উদ্ভট শ্লোক কতদূর প্রামাণ্য বলিতে পাবরিনা। এই শ্লোক প্রামাণ্য না হইলেও 
বোপদেব যে ১১৮২ শকাব্দের ২৩ বৎসর পূৰ্ব্বে বা পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই; কারণ ইংরেজী ইতিহাসেও প্রতিহাসিক পণ্ডিতগণ মহারাজাধিরাজ 
মহাদেব ১১৮২ শকাব্দে বিদ্তমান ছিলেন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তদনুসারে বোপদেবও 
তৎসমকালীন লোক ছিলেন ইহা স্বীকাধ্য। উইলসন সাহেব বিষ্ণুপুরাণের প্রথম খণ্ডের 
€১ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন, বোপদেব খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে বর্তমান ছিলেন । বস্তুতঃ বোপদেব 
অতি প্রাচীনকালের পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যে হেতু শ্রীধরশ্বামী 
ভাগবতটাকায় এবং মাধবাচা্য নিজকুত মহাভাষ্যটীকায়ও বোপদেবের নাম উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। বোপদেব বামনক্ৃত মহাভাষ্যটাকার পরে মহাভা ফ্যটাকা রচনা করেন। তাহাতে, 
অনেক স্থলে বাঁমন-সিদ্ধাস্ত খণ্ডন করিয়াছেন। মাধবাচাৰ্য্য স্ব প্ৰণীত মহাভাষ্যটাকায বোর্পদেব- 
সিদ্ধান্ত থণ্ডন করিয়াছেন ও পরিশেষে লিখিয়াছেন,-- 
প্বোপদেবো মহাগ্রাহো গ্রস্তো বামনদ্িগ্গজঃ। 
কীর্ডেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন প্রমোচিতঃ ॥* ( 
_ বামনরূপ দিগ্হস্তী বোপদেবরূপ মহাকুস্তীর কর্তৃক গ্রস্ত হইয়া বত রি 
মুক্ত হইয়াছেন । 
দেবগিরি রাজধানীতে যে বৌপদেবের বাস ছিল, :কবিকল্পদ্রমের শেষ প্লোকে ৰোগিযেৰ 
নিজেই তাহার আভাস দিয়! গিয়াছেন--- 
প্থর্গে গর্বাপনার্য্যঃ জুরপতিমভিতঃ শাব্দিকানাং বরেণাং , 
পাতালে নাগরাজং ভুজগযুবতয়ো যস্ত গায়স্তি কীন্তিম্‌। 
যস্তীৰ্ণ: শব্বপাথোনিধিমখিলমিমং গোম্পদং বা স্নরাদ্ৰৌ 
শিষ্যো হকার্ধীন্ধনেশঃ কবিকুলতিলকঃ কৈশবিৰ্বোপদ্বেবঃ ॥* 
স্বৰ্গে সুরযুবতীগণ শাব্দিকদিগের পূজ্য সুরপতির নিকট, পাতালে শাব্দিকদিগের পূণ্য 
নাগরান্জের নিকট সর্পযুবতীগণ যাহার কীর্তি গান করে, যিনি সমস্ত শব্বসমুদ্ৰ গোষ্পদের ন্তায় 
পার হইয়াছেন, সেই ধনেশের শিষ্য কবিকুলতিলক কেশবের পুত্র বোপদেব ইহা স্নরাস্ৰিপৰ্ব্বতে 
রচিয়াছেন। 
এই শ্লোকে প্রাচীন টীকাকারগণ “সুরার” “স্লমেক্লপৰ্ব্বতে” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
কিন্তু নব্যসম্প্রদায়ের পশ্ডিতগণ ওরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, 
এখানে “সুরা্রি” শব্দ “দেবগিরি” বাঁচক, “সুমেরু” বাচক নহে ছন্দের অনুরোধে "দেবগিরি* 
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শব্দ প্ৰয়োগ ন! করিয়া “স্লরাদ্ৰি” শব্দ প্রয়োগ কর! হইয়াছে ইত্যাদ্দি। আমাদের নিকটেও এই 
ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, আমর! 
তোমার এই একটা ব্যাখ্য/কে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া “বোপদেবকে” “দেবগিরির” লোক 
বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না এবং আমাদের বিবেচনায় তিনি বঙ্গদেশেরই লোক ছিলেন, 
এই জন্যই তাহার মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ বঙ্গদেশেই প্রচলিত, অন্তত্র নয়। একথার উত্তরে আমি 
বলিতে চাই যে, বোপদেব হেমার্দি ও দেবগিরিরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন, হেমাদ্রির সহিত 
বোপদেবের বন্ধুত্ব ছিল, একথ| বোধ হয় সর্ধবাদি-সম্মত, কারণ এ বিষয়ে বোপদেবের 
শ্বহস্তলিখিত প্রমাণ পূৰ্ব্বে যথেষ্ট দেখান হইয়াছে । সে সময়ে রেলপথ প্রচলিত ছিল ন! 
পদব্রজেই লোক নানাদেশে যাতায়াত করিত, যে সময় পথ ঘটি অত্যন্ত শ্বাপঘসন্কুল ছিল, সেই 
সময়ে বোপদেব সমগ্ৰ বঙ্গদেশ ও নিকটস্থ সমস্ত দেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর দেবগিরিতে 
যাইয়া বাস করিয়াছিলেন ও সেইখানে থাকিয়াই গ্রস্থাদি প্রচার, হেমাদ্ৰির সহিত বন্ধুত্ব ও 
দ্বারপত্ডিতের পদপ্রান্তি হইয়াছিল। আবার কিছুদিন পরে তথা হইতে সুমেরুপর্কতে গিয়াছিলেন 
ইত্যাদি কথা কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। 
বোপদেব মিথিলাঁদেশনিবাসী ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এইবপ 
প্রবাদও আঁছে। .যথ!--বোপদেব ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট পাণিনি ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ 
করেন, ২৷৩ বার ' অধ্যয়ন করিয়াও কিছুমাত্র বুযংপন্তিলাভ করিতে পারেন না। অবশেষে 
তদীয় অধ্যাপক ধনেশ্বর_ মিশ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বোপদেবকে আপন চতুষ্পাঠী হইতে বাহির করিয়া 
দেন। বোপনের- দুঃখে লজ্জায় পায় অভিভূত হইয়| দিখ্বিদিক্‌ জ্ঞান হারাইয়া উম্মত্তের ন্যায় 
অনিশ্চিত. পথে যাইতে থাকেন। অবশেষে বহুদুর যাইয়া একটা বৃহৎ পুঙ্করিণীর তটে ইষ্টক- 
নিৰ্ল্মিভ ঘাটের সমীপবর্তী কোন স্থানে উপবেশন করিয়া আপন সঅদৃষ্টচিন্তা করিতেছিলেন। 
এ এমন সময় একটা স্ত্রীলোক কলসী কক্ষে করিয়া সেই ঘাটে আসিয়া জলের অব্যবহিত 
পুর্ব সিঁড়িতে কক্ষস্থিত কলসী রক্ষা করিয়া জলমধ্যে অবতীর্ণ হইল এবং স্নানাদ্বি শেষ 
করিয়া আৰ্দ্ৰবন্ত্ৰে কলসীটী পুর্বস্থানে রক্ষা করিয়া পরে সিক্তবস্ত্ৰ পরিবর্তন করিয়া কলসী কক্ষে 
লইয়। নিজ গম্ভবা স্থানে চলিয়া গেল। এইরূপ বহু দ্রীলোক এ ঘাটে সন করিতে আসিয়া 
সেই ঘাটের সেই একই স্থানে সকলে আপনাঁপন জলপূৰ্ণ কলসী ক্রমে রক্ষা করিয়া আর্লবস্রাদি 
ত্যাগপূৰ্ব্বক স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। ক্রমে বহু কলসীয় ঘর্ষণে সেই ঘাটের 
সেই স্থানটা চক্রাকার আলবালে পরিণত হইল । ইহা! দেখিষ! বোপদেব মনে মনে ভাবিলেন 
ষে বহু কলসীর বর্ষণে যখন একটা ইষ্টকনির্শিত ঘাটে আলবালের স্থষ্টি হইল, তখন আনার 
এই স্থুল বুদ্ধিকে পুনঃ পুনঃ ঘৰ্ষণ করিলে তাহাও সুক্ষ্ম হইয়া যাইবে এবং সুন্দর বস্তু প্রসব 
করিতে পারিবে ।. এই ভাবিয়া বোপদেব পুনরায় স্বীয় অধ্যাপক ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট 
আগমন করিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া পুনরায় বহু পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিতে 
আরম্ভ করিলেন এবং পরে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া পূর্কোক গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া নিজের, 


দর ১৬৪৯৫ বোপদেব ১২৭ 


অতুলনীয় কীর্তি জগতে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। বোঁপদেব যে ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিয়ে শ্লোক উদ্ধৃত হইল,-- 
- পবিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষকৃকেশবম্থন1। তেন বেদপদস্থেন বৌপদেবছিজেন যঃ ॥* 
অর্থাৎ বিদ্বান ধনেশের শিষ্য চিকিৎসক কেশবপুত্র বৈদিকঘিজ্ বোপদেব। 
বোপদেব অনেক শ্লোকে স্বীয় পিতা কেশবচন্দ্রকে ভিষক্‌ বলিয়া নির্দেশ করায় কাহারও 
কাহারও মতে বোঁপদেব অধষ্ঠজাতি ছিলেন এরপ ত্রাস্তি সম্পূর্ণ অমূলক সন্দেহ নাই। কারণ 
সুগ্ধবোধ-যধ্যাকরণের শেষে স্পট লিখিত আছে 
বন্বন্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্‌ কেশবনন্দনঃ । বোপদ্বেবশ্চকারেদ্বং বিপ্রো বেধপদাম্পদম্‌ ৷৷” 
বিদ্বান্‌ ধনেশ্বরের ছাত্র ভিষক্‌ কেশবের পুত্র ব্রাহ্মণ বোপদেব এই বেদপদের স্থান করিয়াছেন। 
দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশে ব্রাহ্মণ জাতিরাই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা- 
ব্যবসা করিয়া থাকেন। তৎপ্রদেশে গৌড়দেশের গ্ভাক্স চিকিৎপাব্যবসায়ী অন্বষ্ঠজাতির অস্তিত্ব দেখ! 
ঘায় না। ষাহা বুঝা যায়, তাহাতে বোপদেবের পিতা কেশবচন্দ্রও চিকিৎসাব্যবদায়ী ছিলেন। 
এই নিমিত্ত ভিষক্‌ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । উক্ত শ্লোকসমূহৈর “ভিষক্” শব্দগুলি ব্যবসায়বাচী, 
জাতিবাঁচী নহে। পিতা চিকিৎসক ছিলেন বলিয়াই বোপদেব কতিপয় বৈস্তগ্ৰন্থ সন্ধে কয়েকটা 
প্রবন্ধও লিধিয়াছিলেন। দয়ানন্দ নামক কোন আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত স্বক্ৃত 
প্লত্যার্থগ্রকাশ” নামক গ্রন্থে ৩৩৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, বোপদেব জয়দেবের ভ্রাতা ছিলেন। 
বাহাদের পিতা মাতা ভিন্ন, জন্মস্থান পৃথক্‌, তাহাদের পরম্পর ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ দয়ানন্দ কোন্‌ প্রমাণ 
বা যুক্তিদ্বার! জানিতে পারিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। জয়দেব ও বোপদেবের মাতাপিতার 
সাম ও জন্মস্থান প্রত্ৃতি যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছিল, তাহ! তাহাদের প্রত্যেকের লিখিত শ্লোকদ্বারা বেশ 
জানিতে পারা যাঁয়। জয়দেবের পিতা ভোজদেব, বোঁপদেবের পিতা কেশবচন্ত্ৰ, বোপদেবের 
জন্মস্থান হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী দৌলতাবাদ, জয়দেবের জন্মস্থান বঙ্গদেশীয় কেন্দুবিদ্বগ্রীম, 
বোঁপদেবের মাতার নাম রাধামতী দেবী, জয়দেবের মাতার নাম রাধাম্ন্দরী বা রামাসুন্দরী । 
অনেকে বোপদেবকে গোস্বামী উপাধিত্বারা ভূষিত করিয়া থাকেন। আমরা বহু অম্ুসন্ধান 
করিয়াও বোঁপদেবের গোস্বামী উপাধি ছিল এরূপ প্রমাণ পাই নাই। অবশ্য বোপদেব পরম 
বৈষ্ণব ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই প্রথমে সচ্চিদানন্দ মুকুন্দকে প্রণাম 
করিয়া মুগ্ধবোধব্যাকরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং মুগ্ধবোধব্যাকরণের শেষেও 
মুগ্ধবোধের পঠনপ্রয়োজন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,--- 
প্রীৰ্ব্বাপবাণীবদনং মুকুদ্দসংকীর্তনফেত্যুতয়ং হি লোকে । 
সুদূর্লভং তচ্চ ন সুগ্ধবোধান্নলভ্যতেহতঃ পঠনীয়মেতৎ ॥* 
দেবভাষায় কথা বলা হরিনামের কীৰ্ত্তন করা এই হুইটীই জগতে অত্যস্ত দুৰ্লভ, তাহাও 
সুগ্ধবোধ হইতে লাভ কর! যায় না এরূপ নহে, এইজন্ত ইহা পঠনীয়। 
বোপদেব যে সকল গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণবগ্রন্থ দেখিতে 


১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখা 


পাই, অত এব তাহা দ্বারাও বোপদেব যে বৈষ্ণব ছিলেন তাহা কতকট! অনুমান করিতে পারি। 
*ও নমঃ শিবায়” ইত্যাদি দ্বিতীয়বার মঙ্গলাচরণ দেখিয়া অনেকে বোপদেবকে *শৈব* 
বলিতে চাহেন। আমরা বলি, এই একটী সুত্রদ্বারা বোপদেব শৈব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে 
পারেন না। তবে বোপদেব বৈষ্ণব হইয়াও শিবদ্বেষী ছিলেন না ইহাই মাত্র প্রতিপন্ন হয় 
শ্রীমত্তাগবত ও অন্তান্ত পুরাণের লেখার ধরণ বিভিন্নৰপ বলিয়া এবং মহাত্মা বোঁপদেবে র 
লেখার সহিত শ্রীমন্তাগবতের লেখার ধরণের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে শ্রীমন্ভীগবত 
বোপদেব রচিত বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। একথা নিতাস্তই অমূলক, কারণ বোপদেব 
প্মুক্তাফল” প্হরিলীলা”"পরমহংসপ্রিয়া "প্রভৃতি শ্ীমভীগবতের তিনটা টাকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন 
এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ৷ বোপদেব নিজে ভাগবতের স্তয়ি একখানি জটিলগ্রন্থ লিখিয়া আবার 
তাহা বুঝাইবার জন্তু নিজেই ও গ্রন্থের উত্তরোত্তর তিনটা টাকা প্রস্তুত করিয়া বাুল্যরূপে 
সময়াতিবাহিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস হয় না প্রমাণও পাওয়া যায়, 
প্বোপদ্বেবকৃতত্বে চ বোপদ্বেবপুৱাতবৈঃ । কথং টীকারুতা৷ বৈশ্থ্যর্হুমৎচিৎসুখাদিভিঃ ॥* 
ইহা ভিন্ন এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যাহারা ইহার বিশেষতত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহারা অনুগ্রহ করিয়া ডাঁক্তার রামদাস সেনের এ্তিহাসিক রহস্তে “বোপদেব ও শ্রীমপ্তাগবত* 
নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেই ইহার বিশেষত্ব জানিতে পারিবেন । এস্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে আরও 
একটী কথা বলিয়া রাখি, কোন, কোন পণ্ডিত বলেন, ভাগবত কুবিন্দকবি-বিরচিত এবং নিয়- 
লিখিত উদ্ভট শ্লোকটী তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিয়া থাকেন,-- 
“জাতে ব্যাকরণং হতং তদখিলং গ্রীবোপদেবে কৰে গঙ্গেশ প্রভৃতৌ চ নষ্টমধুন! স্তায়াদিশান্ত্ৰং পরং 
প্রীমস্তাগবতে কুবিন্দকবিন! খাতে পুরাণং হতং জাতে শ্রীরঘুনন্দনে কলিঘটে তত্বৰ্ম্মশান্তং হতং ॥ 
উক্ত শ্লোকের পকুবিন্দকবিনাখ্য।তে”এই অংশের অর্থ কি? খ্যা ধাতুর অর্থ প্রসিদ্ধি ও কথন, 
তাহ| হইলে “খ্যাতে” এই শব্দেব প্রতিশব্দ "প্রচারিতে” বা "*কথিত্তেণ এইরূপ দেওয়া উচিত ৷ 
এখন একবার বলিতে পারি, কুবিন্বকবি ভাগবত প্রচার করিয়াছিলেন, ভাহাতেই সর্বসাধারণে 
ভাঁগব্তগ্রন্থ পাইয়াছিল এবং- ভাগবতগ্ৰন্থ প্রাপ্ত হইয়া অন্তান্ত পুরাণ অপেক্ষার ভাগবতকে 
অধিক সমাদর কবিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মোটের উপর ভাগবত বোপদেব বা কুবিন্মকবি 
বিরচিত নহে । ভাগবত অতি প্রাটীন গ্রস্থ। 
মহাত্ম| বোঁপদেব কেবল অসাধারণ বৈয়াকরণ ছিলেন তাহা নহে। পদার্থাদর্শ নামক এক 
খানা দর্শনশাজের উত্কৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দর্শনশাস্থ্ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন । 


শ্রীঅম্বিকাচরণ শাস্ত্ৰী । 


মন ১৩১২ ] বৈদিক তত্ব ১২৯ 


বৈদিক তত্ব 


ঘই সহজ বৎসর পূৰ্বে আধ্য খবিগণ যে সকল মন্ত্ৰ রচনা করিয়াছিলেন, সে গুলির তত্ব ও মৰ্ম 
লোপ হওয়াতে প্রাচ্য নার্ধ্যদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতি হইয়া পুণ্যতূমি ডায়ত: 
তর্ষের দুর্দশা ঘটে। এই সকল মন্ত্রের তত্ব বা মৰ্ম্ম লোপ হওয়ার কারণ অন্গসন্ধান করিলে 
দেখ! যায় যে, এই সকল মন্ত্র যে ভাষায় রচিত হইয়াছিল, সেই ভাষা ক্রমশঃ নানা কারণবশতঃ 
বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ভাষালোপ সম্বন্ধে গাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানা.কারণ কল্পনা করিয়াছেন ১ 
তন্মধ্যে কোন্টী সতা তাহার বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে 1-কিন্তু সরলভাবে এ বিষয়টা 
বিবেচন! করিলে স্বতঃই একটা কারণ অনুমান করিতে পার! ধায়। মনোগত ভাব ধাক্ত 
করিবার জন্তু ব্যবহৃত শব্দাবলীকে ভাষ! বলা যায় এবং যে. সকল শব্দ দ্বারা কোন জাতির 
মনোগত ভাব প্রকাশিত হয়, সেই জাতির অস্তিত্ব থাকিলে তথ্যবন্ধত ভাষারও অস্তিত্ব থাকে। 
মেই জাতি যদি পূর্বব্যবন্ধত শব্দাবলী পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দাবলী ব্যবহার করিতে 
আরস্ত করে, কিংব! ষদি উক্ত জাতি সৃষ্টি হইতে অস্তহিত হয়, তবেই তন্থার ব্যবহৃত ভাষাও 
বিলুপ্ত হইয়া থাকে। বৈদিক ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়! পণ্ডিতবৰ্গ বলিয়া থাকেন যে 
বৈদিক আৰ্য্যগণ ক্ষমতাশালী জাতি ছিলেন এবং কখনও কাহাপ্নও দাসপ্বশৃষ্বণে বন্ধ হয়েন নাই,” 
সুতরাং পরিবর্তনের কোন কারণ দেখা যায় না। এই সকল এবং অন্ততর দানা কারণে আমরা 
অনুমান করি যে, ভারতব্্ষনিবাসী প্রাচীন আধ্যজাতি সংসারক্ষেত্র হইতে অন্তৰ্হিত হওয়ায় 
বৈদিক ভাষার লোপ হয়। ভারতবর্ষনিবাসিগণ বৈদিক খযিদিগের যজ্ঞাদি অনুকরণ করিয়া 
বৈদিক মন্ত্ৰাদি ব্যবহার করিতে থাকেন; সুতরাং যদিও মন্ত্রাদির শখ্বগুলির প্রচার রহিল বটে, 
কিন্তু তাহাদিগের অর্থ ক্রমশঃ স্থৃতি হইতে লোপ প্রাপ্ত হয়। এই ভাষার ব্যবহৃত শব্বগুলির 
অর্থ নির্ধারণ করিবার অন্ত অতি প্রাচীনকালে “নিখ্ট,* নামক কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়। 
সেই সকল নিঘণ্ট, মধ্যে একখানিমাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই ' নিট, 
একার্থবাচী শব্মগুলি একত্র করিয়! দলবন্ধ হইয়াছে। থা, 

- গৌঃ। গ্া। অমা। গ্মা। ক্ষা। ক্ষমা।  ক্ষোণী। ক্ষিতিঃ। টী উৰ্বী। 
পৃথী। মহী। ব্ল্পঃ । অদিতিঃ। ইড়া। নিধতিঃ। -তুঃ। ভূমিঃ। পূষা। গাতুঃ। 
গাত্ৰেত্যেকবিংশতিঃ। পৃথিবীনামধেয়ানি ॥- 

বি গ্রন্থখনি পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায় সগুদিশ পদে বিভক্ত,” দিতীয় 

ংশ, তৃতীয় ত্ৰিংশ, চতুৰ্থ তিন এবং পঞ্চম ষষ্ঠ পদে বিভক্ত | এই পৰ সকল অনুসন্ধান 
তা নামা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইত। 
বা প্রথম অধ্যায় প্রথম পৰে পৃথিবীবাটিক। প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পর্দে_.. 
১৭ 
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স্বঃ। পৃষ্ণিঃ। নাকঃ। গৌঃ। বিষ্টপ্‌। নভঃ ইতি ষট, সাধারণানি ৷ 

দ্বিতীয় অধ্যায় একাদশ পদে-- 

অধ্যা। উত্রিয় 1 অহী। মহী। অঢ়িতিঃ। ইড়া। জগতী। শক্করীতি নব গোঁনামানি ৷ 

প্রথম অধ্যায় পঞ্চম পদে--- 4 

খেদয়ঃ। কিরণাঃ। গাবঃ| রশ্শয়ঃ[ অর্ভীশবঃ। দীধিতযঃ। গভভ্তয়ঃ। বনম্‌ } 
উশ্রাঃ। বসবঃ| মরীচিপাঃ | মযুখাঃ । সপ ধষয়ঃ। সাগ্যাঃ। হ্নুপৰ্ণাঃ। ইতি পঞ্চদশ 
রশ্মিনামানি ॥ 


প্রথম অধ্যায়ে একাদশ পদে-- - 

প্লোকঃ। ধারা। ইড়া। গৌঃ। গোৌরী। * % ৮ + = * * 
+ *% * * সুপর্ণী বেকুরেতি সপ্তপঞ্চাদশ বাঙনামানি। 

তৃতীয় অধ্যায় যষ্ঠপদে-- ৷ 

রেভঃ। জৱিত|। কারুঃ। নাদ্বঃ।, স্তামুঃ। কীরি। গোঁঃ। সুরিঃ। নাদঃ। 
ছন্দঃ! স্ত,প্‌। কদ্ৰঃ কৃপণু[রিতি ত্রয়োদশ স্তোতৃনামানি ॥ 

এই প্রকারে নিঘণ্ট, এন্থের পদ সংকলন করিলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে প্রায় 
প্রত্যেক শব্দই নানার্থে প্রয়োগ হইত। প্রত্যেক শব্দটা নানার্থবাচী হওয়াতে এবং বৈদিক- 
জাতির লোপ হওয়াতে মন্ত্ৰাদির অর্থজ্ঞান নিতান্ত দুরহ হইয়া উঠে? এবং আজ আমরা 
যে কারণে উত্তেক্জিত হইয়া এই প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত হইয়াছি, এতাদৃশ কারণেই উত্তেজিত 
হইয়! অতি প্রাচীনকালে মহামুনি যাস্ক নিরুক্ত নামক গ্ৰন্থ রচনা করেন। 

নিঘণ্ট, নামক গ্রন্প্রকীশের বহুকাল পরে মহামুনি যাস্কের গ্রন্থ রচিত হয়। নিঘণ্ট,নামক 
গ্রন্থগুলি রচনা হওয়ার পর বৈদিক শব্দের অর্থ বিচার জন্য নানা চেষ্টা হয় এবং এই চেষ্টার 
ফলে এ্রতিহাসিক, যান্রিক ও অন্তান্য সম্প্রদায়তুক্ত খধিগণ স্বকপোলকল্লিত কতকগুলি অর্থ 
আবিষ্কার করেন । একটা খকের ব্যাখ্যা পাঠ করিলেই পাঠকের এ বিষয় সম্যক্‌ উপলব্ধি হইবে, 

“চত্বারি বাক্‌ পরিমিতা পদানি তানি বিছুত্রাক্ষণ যে মনীযিপঃ। 
গুহাত্ৰীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীষং বচো মনুষ্য! বদস্তি ॥” 

এই খকের সরল অর্থ সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে । যথা মনীষী ব্রাহ্মণগপ চারি 
পরিমিত বাক্য অবগত আছেন, তন্মধ্যে তিনটা গুহার অভাস্তবে নিহিত আছে ও চতুৰ্থটী 
মনুষ্যগণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু ‘চত্বারি বাক্‌ পরিমিত! পদানি’ এই পদটীর প্রতিপাস্ত বিষয় কি ? 
এই চারিটী বাক্‌ সম্বন্ধে প্রাচীন সম্প্ৰদায়গণ নানা কল্পনা করেন, তৎসমস্তই ০) যাস্কের, 
নিকুক্তগ্রন্থে সংকলিত হয়। নিরুক্তকার বলিতেছেন £-_ 

“কতমানি তানি চত্বারি পদানি ওঁকারে| ব্যান্বতয়শ্চ ইতি আর্ষং নামাখ্যাতে চ, উপসৰ্গ- 
নিপাতাশ্চ ইতি বৈয়াকরুণাঃ, মন্ত্রঃ কৰে ত্রাঙ্মণং চতুর্থী ব্যবহারিকী ইতি যাড্তিকাঃ, ধচেো 
বজ ংষি সামানি চতুৰ্থী ব্যবহারিকী ইতি নৈককাঃ, সৰ্পাণাং বাগ্বয়সাং ক্ষুদ্ৰস্ত সরীস্থপন্ত চতুর্থী 


মি 


পল ১৩৯২] বৈদিক তত্ব ৃ ১৩৯ 


ব্যবহারিকী ইত্যেক পশুষু তৃণবেষু মৃগেযু আত্মনি চ ইতি আজ্মপ্ৰবাদাঃ ॥ অথাপি ব্ৰাহ্মণং 
ভবতি সা বৈঃ বাকৃম্থ্! চতুৰ্ষাব্যভবদেঘেব লোকেষু ত্ৰীণি পশুষু তুরীয়ং যা পৃথিব্যাং সা অগ্নৌ সা 
ব্থস্তরে যা অস্তরীক্ষে সা বায়ৌ সা বামদেব্যে যা দিবি সা আদিত্যে যা বৃহতী সা তনয্নিত্বাবঞ্ 
পশ্ুষু ততো যা বাগতিরিচ্যতে তাং ব্ৰাহ্মণেঘদধুঃ তন্মাহবাক্ষণাঃ উভয়ীং বাচং বিদ্স্তি যা চ 
দেবানাং যা চ মনুষ্যাণামিতি” } 

বাক্যের চারিটা পদ কি? খধিগণ বলেন ওঁকার ও ব্যাহ্ৃতিগণ (ভূ, ভুবঃ, শ্বঃ ) চারিটী 
পদ। বৈয়াকরণগণ বলেন নাম, আখ্যাত, উপসৰ্গ্গ ও নিপাত চারিটী পদ। যাজ্িকগণ- 
মতে মন্ত্র, কল্প, ব্ৰাহ্মণ ও ব্যবহারিকী, চারিটী প্র । নিরুক্তকারগণ বলেন ধঁকৃ, য্ুঃ, সাম ও 
ব্যবহারিকী বাক্যের চারিটা পদ। সর্প, পক্ষী, ক্ষুদ্ৰ সরীস্থপ ও ব্যবহারিকী এই চারিটা বা 
পশলুপক্ষী মৃগমন্ুয্যাদদি মধ্যে যে সকল বাক্য ব্যবন্বত,হইয় থাকে, এই সকলকেই চারিটী বাক্‌ 
বলা যায়। এতৎ সম্বন্ধে ব্ৰাহ্মণ গ্ৰন্থ বলিতেছেন £-- | 

বাক্‌ স্থষ্ট হইয়া চারিভাগে বিভক্ত হয়েন। তিন তাগ তিন লোকে ও চতুর্থভাগ পশুগণের 
মধ্যে ইত্যাদি নান! করন! আন্ষপগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই প্রকারে বৈদিক খক্‌ 
বা বৈদিক শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মুনিদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত 
অৰ্থনিৰ্দ্ধারণ হ্ররহ ব্যাপার হইয়| পড়িয়াছিল এবং উক্ত কারণেই বোধ হয় সমাজবিপ্লব 
উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবের সময় মহামুনি যাস্কের আবির্ভাব অনুমান করা যায় মহামুনি 
যাস্ক গভীর গবেষণার পর তাঁহার নিকক্তগ্রন্থ রচনা করেন। ভাঁহার সময়ে ষে বিপ্লব উপস্থিত 
হয়, তাহার গ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া ষায়। 

“অথাপীদমস্তরেণ মন্তরেঘর্থপ্রত্যয়ো ন বিস্ধতেহৰ্থমপ্ৰতিয়তো নাঅস্তং স্বরসংস্কারোদ্দেশন্ত- 
দিদং বিদ্তাস্থানং ব্যাকরণস্ত কাৎপ্যং স্বার্থসাধকং চ। যদি মন্ত্ৰাৰ্থপ্রত্যয়য়োনৰ্থকং ভব্তীতি. 
কৌতসোহনৰ্থক| হি মন্ত্রন্তদেতেনোপেক্ষিতব্যম্‌। নিরবব্যচে যুক্তয়ে| নিয়তামুপূর্ব্যা ভবস্ত্যথাপি 
ব্ৰাহ্মণেন রূপসম্পন্না বিধীয়ন্তে। উক্লঞ্রথস্বেতি প্রথয়তি। প্রোহানীতি প্রোহত্যথাঁপান্থুপ- 
পার্থ ভূৃবস্ত্যোষধে ত্ৰায়শ্বৈনম্‌। স্বধিতেমৈনং হিংসীরিত্যাহ হিংদন্‌। অথাপি বিপ্র- 


তিষিদ্ধার্থ! ভবস্তি। চি জৰ 
এক এব ক্লদ্ৰোংবতস্থে ন দ্বিতীয়: ! Fi টি 
অসংখ্যাতা সহল্ৰাণি যে রুদ্র: অধিভূম্যাষ্‌ ? " ২ এ প্রয লাস মিলৰ 
অশত্ৰুৱিঙ্দৰ জভ্তিষে। ' | ঢ "এ হো আতন 
শতং দেনা অজয়ৎ সাকমিন্্র ইতি । Tes. 


অথাপি জআানন্তং = সংপ্ৰেষ্যত্যগ্নয়ে সমিধ্যমানযাহহীতাখাপ্যাহাদিতিঃ _সৰ্বমিত্যদিতি 
ছোৌরদিতিরস্তরিক্ষমিতি। তুগরিষ্ঠাদ্ব্যাথ্যাস্তামঃ । অথাপ্যবিস্পষ্টাথ| ভবস্ত্যম্যগ্যদৃশিমঞ্জার- 
য়ামি কানুকেতি ৷ 

অর্থবন্তঃ শৰ্বসামস্তাদেতদ্বৈ যজ্ঞস্ত সমৃদ্ধং যজ্ৰপসমৃদ্ধং যত কর্ম ক্রিয়মাণমৃগ যজ্জুবভিব্দতীভি 


১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৰ্থ সংখ্য 


চ ব্ৰাহ্মস্‌। ক্ৰীড়ম্তৌ পুঞৈৰ্নৈণ্ড্‌ভিব্লিতি যথো এতগ্নিয়তবাচো| যুক্তয়ে| নিয়তান্লপূৰ্ব্যা ভবস্তীতি 
লৌকিকেথপ্যেতন্তথেন্ত্রা্ী পিতাপুত্ৰাবিতি। যথে| এতদ্ব-ক্ষণেন ক্ল্পপংপগ্না বিধীয়স্ত ইত্যু 
দিতান্থবাদঃ স ভবতি। থে! এতদন্ুপপন্নার্থা ভবস্তীত্যা্নায়বচনাদহিংসা প্রতীয়েত। যথো, 
এতনধিপ্তিিদ্কার্থা ভবস্তীতি লৌকিকেঘপ্যেস্তথাসপন্তোহং ব্রাহ্মণোহনমিত্রো রাজেতি। যথো 
এতঙ্গানত্তং সংপ্রেধ্যতীতি জীনস্তমভিবাদয়্তে জানতে মধুপর্কং প্রাহেতি। যথো এতদ্িতিঃ 
সব মিতি লৌকিকেঘপ্যেতছথা সৰ্বরস| অনুপ্ৰাস্তাঃ পানীয়মিতি। যথে| এতদবিস্পষ্টাৰ্থ| তবস্তীতি 
নৈষ স্থাণোরপরাধে| যদ্বেনম্ধো ন পশ্ডতি পুরুষাপরাধঃ স ভবতি যথা জানপদীযু বিদ্ভাতঃ 
পুরুধবিশেযো ভবতি পারোবর্ষবিৎ্্ তু খলু বেদিতৃযু ভুয়ো বিভ্ভঃ ্রশস্তো ভবতি ॥* 
_ নিরুক্ত গ্রন্থ ব্যতিরেকে বৈদিক মন্ত্রের অর্থবোধ হইতে পারে না এবং অর্থবোধ ব্যতিরেকে 
মন্ত্রের উচ্চারণ ও ব্যাকরণ জ্ঞান হইতে পারে না ৷ সুতরাং নিরুতক্ত গ্রন্থ ব্যাকরণের অন্তর্গত 
যলা যাইতে পারে এবং এই গ্ৰন্থই আমাদের স্বার্থসোধক । যদি কৌৎসমতান্যা়ী কোন বাক্তি 
কুতর্ক তুলিয়া বলেন যে, মন্তরকল নিরর্থক, সুতরাং মন্ত্রের অর্থপ্রত্যয়ের চেষ্টাও অনর্থক এবং 
এই ' গ্রন্থের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে না, তাহার উত্তরে মহামুনি যাস্ক বলেন যে 
মন্ত্রসকল নিরর্থক নহে, কারণ যে সকল শব্দে মন্ত্ৰ গণিত হইয়াছে তাহা! একার্থবাচী। 
নান! মন্ত্ৰে ব্যবহৃত হইলেও শব মাত্রের অর্থ পরিবর্তন হয় না এবং শব্দগুলি মন্ত্রে যে অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে, ভাষাতেও সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। - ব্ৰাহ্মণবিধি দার! রূপসম্পন্ন যে মন্ত্র তাহাই 
ফলদায়ক হয় এবং ব্ৰাহ্মণ এছের দ্বারা মুম্বগুলির বিনিয়োগ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। যথ| ‘উরু 
প্রথস্ব ইতি’ মন্ত্ৰী প্রতিপাত্ত অর্থান্থসারে বিনিয়োগ হইয়া থাকে । বৈদিক ও সাধারণ ভাষায় 
শব্দগুলি যে একই অৰ্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে যথা. “ক্ৰীড়ন্তৌ” পদ্দ পিতা ও 
পুত্রের ক্রীড়াপ্রতিপাদক এবং এই পদটী বৈদিক ও সাধারণ ভাষাতে সমভাবে ও সমান অর্থে 
যুক্ত হুইয়া থাঁকে। সুতরাং কোৎসমতাম়্যায়ীর এই আপত্তি সঙ্গত নহে, কৌতৎসের দ্বিতীয় 
আপত্তি বে বৈদিক মন্ত্রগুলিতে কতকগুলি নিয়তযুক্ত শব্দ ও ছন্দ আছে, সুতরাং মন্ত্রের ব্যাখ্যা 
অনাবস্তক । এতৎ সম্বন্ধে যাস্ক বলেন যে, সাধারণ ভাষাতেও এই প্রকার শব্দ ও ছন্দ ব্যবহৃত 
হইয়| থাকে, সুতরাং এ কারণে মন্ত্রব্যাখ্যান অনাবস্যক বলা যুক্তিসঙ্গত নহে |, কৌৎস পুনরায় 
তর্ক ভূলিতেছেন যে, বৈদিক মন্ত্রে অসম্ভব ব্যাপার উপদ্বিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং মন্তরগুলি অনপ- 
পন্ার্থ। যথা “ওষধে ত্রীয়ন্ব এনম্‌* “স্বধিতে মা এনম্‌ হিংসীঃ* এই মন্ত্ৰ পাঠাস্তর বৃক্ষোপন্নি 
কুঠারাঁথ।তেয়ু বিধান আহ্ছ। মন্ত্রের অর্থ, “হে কুঠার। ইহাকে আঘাত করিও না* কিন্ত এই 
সন্ত দ্বারা আঘাত করিবার বিধান আছে, সুতরাং মন্ত্রের অর্থ অন্থপপন্ন হইয়াছে। মহামুনি 
যাস্ক উত্তর করিতেছেন যে, এ আপত্তি অনর্থক, কারণ বৈদ্ধিক বিধান অনুসারে এই যন্ত্র দ্বারা 
প্রকৃতপক্ষে হিংসা উপদিষ্ট হয় নাই । কৌৎযমতাঙ্্যায়ীরা বলেন, বৈদিক মন্ত্রের অর্থ নির্ধারণ 
করিবার চেষ্টা অনর্থক/কারণ একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্ত্ৰে বিভিন্ন উপদেশ আছে। যথখ!-_একটী. 
মঞ্জে বলিতেছেন “এক ফুদ্র” অপর মন্ত্রে বলিতেছেন “অসংখ্য কু আঁছেন”। এই প্রতিবাদে 
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উত্তরে উগঁবান্‌ যাস্ক বলিতেছেন-_সকল বাঁকা অসংগত নহে,কারণ লাঁধারণভাষাতেও এইপ্রকার 
বলা যায় “এই ব্রাহ্মণের সমকক্ষ নাই” ইত্যাদি। ক্ৌৎথসের অন্ত একটা প্রতিবাদ হইতে জানা 
যায় যে, মহামুনি ধাস্কের সময়ে ফতকগুলি শব্দের অর্থ লোপ হইয়াছিল, যথ| অম্যক, যাঢৃশিন্‌ 
কান্থকা ইতি। এতত্সম্বন্ধে মহামুনি যাস্ক বলিতেছেন যে, দৃষ্টিহীন ব্যক্তির দোষ না বংশদণ্ডের 
দোষ? নিশ্চয়ই দৃষ্টিহীন ব্যক্তির দোষ। সমাজ মধ্যে পণ্ডিত ও মূৰ্খ উভয়তর ব্যক্তিই দেখা 
যায়,বাহার| সামাজিক বিধানাভিজ্ঞ ও জ্ঞানবান্‌ তাহাদিগকে পণ্ডিত বলা যায় ও অন্তলোকদিগকে 
মুর্খ বলা যায়। যদি বাস্তবিক বৈদিক শব্দ-সমূহের অর্থলোপ হইয়া থাকে, পণ্ডিতবর্গ চেষ্টা 
করিয়া তাহার উদ্ধার করিতে পারিবেন, মুখের চেষ্টায় হইবে না । , 

মহামুনি যাক্কের গ্রন্থ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাহার গ্ৰন্থরচনার পূৰ্ব্ব হইতেই বেদ্বিদ্ব 
আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই বিপ্লব নিবারণ জন্ত যাস্ক মুনি এই গ্রন্থ রচন! করেন। এই প্রকার 
বেদ্ববিপ্লব নান! সময়ে ঘট্য়াছে। পুরাণ গ্রস্থ সকল পাঠে জান! যায় যে, অষ্টাবিংশতি বার এই 
বেদবিপ্লব হইয়াছে এবং প্রতিবার পরমকারুণিক পরমেশ্বর বেদব্যাসরূপ ধারণপুৰ্ব্বক বেদ- 
বিভাগ করেন: ও সামাজিক রাজনীতি শৃ্খলাবদ্ধ করেন পুরাণ গ্রন্থে আরও দেখ! যায় যে, 
সগরতনয়গণ যজ্ঞাদি সম্মার্গ বিনষ্ট করেন এবং বিশ্বামিত্ৰ খষি পুনরায় ধৰ্ম্ম সংস্থাপন করেন। 
গৃৎ্সমদপু্রু শৌনুক খুষির-জীবিতাবস্থায়- বেদবিপ্লব হয় এবং তিনি. পুনরায় চাতুৰ্ব্ব্য প্রবর্তিত 
করেন। ভাগ খষির পুত্র ভার্গভূমির সময়ে এবং কত্তপুত্র হিরণ্যনাভ খুঁধির সময়েও এই 
প্রকার ঘটনা ঘটে। এ সকল সময়ে যে প্রকার বিপ্লব ঘটিয়াছিল, এখনও তজ্ৰপ ঘটিয়াছে ; কিন্ত 
এখনও বেদব্যাসের আবির্ভাব না দেখিয়া! মন স্বতঃই চঞ্চল হইয়া উঠে। জ্যোতিবিদ্গণ কি 
বলিতে পারেন, কোন্‌ তিথি নক্ষত্রে মহৰ্ষি বেদব্যাস ভারত তৃভাগ অলঙ্কৃত করিবেন ? 

আমাদিগের বৈভাঁনিক অগ্নি বহুকাল হইল নিভিয়া ভম্মসাৎ হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে 
সাষগান লোপ হইয়াছে। কোনও যজ্ঞে হোতা, উদ্গাতা, অধবধু প্রফুল্লত্বরে পরমেশ্বর পরম- 
্রন্ষের মহিমা কীর্তন করেন না। বেদজ্ঞানহীন ব্ৰাহ্মণগণ কাঠনিৰ্ম্মিত হস্তীর স্তায় নিষ্ফল নিশ্চল 
দণ্ডায়মান আছেন। ক্ষত্রিয় জাতি হিন্দুরাজত্বের সহিত লোপ প্রাপ্ত হইয়| অতীতের সহিত 
মিশিয়াছেন। বৈশ্তগণ ধৰ্ম্মহীন হইয়া কালকবলে- পতিত হুইয়াছেন। একসময়ে শ্বাধীন- 
মন! উদ্নারচরিত যাজ্ছিকগণ সাধারণ ভাষায় মস্ত্োচ্চারপপুর্ববক প্রফুল্লমনে যজ্ঞক্ৰিয়ার মন্ত্রপাঠ- 
পূৰ্ব্বক পরমব্রক্ষ পরমেশ্বরের আরাধনা তৃত্তিলাভ করিতেন কিন্তু ক্রমশঃ সেই ভাষা পৃথিবী 
হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়া যায়, অথচ বাহ্মণগণ সেই ভাষা অবলম্বন, করিয়া যজ্ঞাদি চালাইতে 
ধাকেন। 

এক্ষণে মন্ত্রাদির অর্থ ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া নিৰ্ব্বাক্‌ হইয়া বসিয়া আঁছেন। 
এই বিপদ হইতে ভট্টমহোদয়গণ যে-আমাদ্বিগকে রক্ষা করিতে:পারিবেন,সে আশা হরাশী মাত্র। 
একটা সামাস্ত মন্ত্রের অর্থ ও বিনিয়োগ সখ্ন্ধে পণ্ডিত মহোঁদয়গণকে জিজ্ঞাসা করিয়াও নিক্ষল 
হইতে হয়। 


১৩৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [তর্থ সংখা! 
প্ৰধিক্ৰাবে1 অকারিষং জিফোরশ্বন্ত বাজিনঃ। 
সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংযি তার্ষৎ ৫ 

__ আধুনিক কালে উক্ত মন্ত্র দধিশোধনে বিনিযুক্ত হয়, কিন্তু এই মন্ত্রের অর্থ কি ? এই মন্ত 

মধ্যে ‘দধি’ নামক কোনও দেবতার স্তি আছে কি না? ভগবান সায়ণাচাৰধ্য উক্ত মের এই 

গ্রকীব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ১-- - 

২ পঅথ সপ্তমী। বামদের খষিঃ। ঘধিক্রাবাহগ়িবিশেষঃ। স চাশ্বৰূপঃ অির্দে বেভ্যোহনি- 
লীয়ত অঙ্ো রূপং কৃত্বা যদশ্বেত্যতিষ্ঠৎ ইত্যাদি অধ্বযুয ব্ৰাহ্মণমন্লসদ্ধেয়ম্‌। দধিক্রাব.পো দেবস্ত 
স্বতিং অকারিষং করবাণি। ভিজ্ঞোঃ জয়পীলন্ত অশ্বস্ত । বালিনঃ বেগবতঃ। : স দেবো 
নোহস্মাকং মুখা মুখানি চক্ষুরাদীনীন্বিয়াণি সুরভি স্ুরভীণি করৎ করোতু। নোংস্মভ্যম্‌ 
আয়ুংযি প্রতাব্লিষৎ প্রবর্থয়তু পরপূর্বপ্তিরতিব্ধনাথঃ !” 

ভাবাৰ্থ--এই মন্ত্রের বামদেব ধষি।- দধিক্ৰাব| অগ্নিবিশেষ দেবত।। সেই দেবতার স্তুতি 
অমিরা করিয়াছি, সেই দেব কি প্রকার? জয়ণীল ও বেগবান্‌। তিনি আমাদিগের ইন্জিয় 
সকল সুরভি ককরুন্‌এবং আমাদিগের আযুর্বর্ধন করুন। ভট্টমহোদয়গণ উক্ত মন্ত্ৰে এই অৰ্থ 
ও উক্ত মস্তের,বিনিয়োগ মধ্যে সামঞ্জস্ত করিতে পারেন কি? 
₹ এই মন্ত্রে খষি বামদ্বেব বলিতেছেন বে, আমর! যে দধিক্রাবা নামক অগ্নিবিশেষের স্তব 
করিয়াছি, সেই জয়শ্দীল ও বেগবান্‌ অগ্নি আমাদিগকে . প্রফুল্ল .করুন ও আমাদিগের আয়ুবর্দ্ধন 
করুন। এই মন্ত্ৰ হইতে দ্রধিশোধন কি প্রকারে সম্ভব? _ ভট্টমহোদয়গণ « এতৎ সী বিচার 
করিয়া হিন্দুসমাজের উপকার সাধন করুন। ! 
এই মন্ত্রী থৃথ্বেদাস্তৰ্গত ৪ৰ্থ মওল ৪র্থ অধ্যায় ৩৯ হক্তের যষ্ সন্ত ‘এই হউক ৰবি 
দৃধিক্রাবা নামক অগ্নির স্তব করিয়াছেন। 
‘*আশুং দধিক্রাং তমু সুষ্টবাম দিবল্পৃথিব্যা উত চৰ্কিরাম । 
"উচ্ছতীমমুষসঃ হুদয়ংত্বতি বিশ্বানি ছব্লিতানি পৰ্যন্‌ ॥ 
মহশ্চ্কধ্যবতঃ ক্ৰতুপা দধিক্রাবপঃ পুরুবারস্য বুষ্ণঃ ।' 
যং পুরুভ্যো দীদিবাংসং নাগ্নিং দদ্বথুমিত্রাবরুণা ততুরিং ৷৷ 
যো অশ্বন্ত দধিক্রাব্‌ণো অকারীৎ সমীন্ধে অগ্না উষসো! ব্যুষ্টৌ। 
' অনাগসং তমদিতি: কৃণোতু স মিত্ৰে বরুণেন! সজোষাঃ ॥ ' 
" দধিক্লাব, ইষ উৰ্জে| মহো যদমন্মহি মরুতাং নাম ভদ্ৰং। 
স্বস্তয়ে বরুণং মিত্রময়িং ইবামহ ইংদ্ৰং বজ্বাহুং ॥ 
ইংদ্রমিবেদুভযে বি হুয়ংত উদ্ীরাণা যজ্ঞমুপপ্রযংতঃ । 
দধিক্ৰামু হুদ্ননং মতর্ণায় দদখুমিত্রাবরুণা নো অশ্বং ৷ 
দধিক্ৰাব্‌ণে| অকারিষং জিফোরস্বন্য বাজিনঃ। _ 
সুরভি নে| মুখ! করৎ প্রণ আবুংষি তারিষৎ ॥ 


সন ১৩5১২ ] বৈদিক তত্ব - ১৩৫ 


আঁশুং শীত্রগামিনং তমু তমেব দধিক্রাং দেবং নু ক্ষিপ্ৰং স্তবাম। উতাপি চ দিবঃ পৃথিব্যাশ্চ 
সকাশীদন্ত মাসং চকিরাম। বিক্ষিপাম। উচ্ছংতীস্তমে| বিবাসয়ংতীরুবসো মাং প্রতি 
সদয়ংতু। রক্ষংতু ফলানি। বিশ্বানি সৰ্ব্বাণি ছুরিতান্ততি পৰ্যন্‌।, অতিপারয়ংতু । অন্ত- 
দেবতাকেযু মংব্রেঘস্যদেবতা স্ততিস্তাসাং নিপাতভাজান্ন বিকধ্যতে ॥ 

ক্রতুপ্রাঃ কৰ্ম্মণ৷ং পূরকোত্হং মহো মহতোহর্বতোহবণবতঃ পুকবীরন্ত বহুর্ভি্বরণীয়স্ত বৃষ 
বর্ধকন্ত দধিক্রাব্ণঃ স্ততিং চর্কমি। অত্যর্যং করোমি। হে মিত্র/বরুণা মিত্রাবরুণৌ যুবাং 
ততুরিং তারকং যং দ্বীদিবাঁসং নাগিং দীপ্যমানমগ্নিমিব স্থিতং পুক্ভ্ো মৃন্ুষ্যত্যন্তেষামুপকারায় 
দদথুঃ | ধারয়থঃ ॥ | ৷ ছু 

যো যজমানোহশ্বস্তাশ্বরূপন্ত ব্যাপ্তস্ত বাঁ দধিক্রাব্ণঃ স্ততিমুষসে| ব্যুষ্টৌ প্রভাতে সত্য 
সমিদ্ধে সত্যকারীৎ! অকাৰষীৎ। মিত্রেণ, বরুণেন চাহোরাত্ৰাভিমানিদেব|ভ্যাম্‌ সজোষাঃ 
মমানজীতিরদিতিরখংডনীয়ে দধিক্রাপ্তং যজমানমনাগসং কৃণোতু। করোতু ॥ 

ইযোল্লেসাধকস্যোক্সে! বলসাধকন্ত মহে। মহতো| দধিক্রাবে! দেবন্ত মরুতাং স্তোন্ড ণাং 
শ্বভৃতং ভদ্রং কলাণং নাম নামন্নপমস্তি যত্তদমম্মহি। স্তমঃ। কিং চাত্ৰ নিপাতভ।জো! 
বরুণাদীংশ্চ স্বস্তয়ে ক্ষেমায় ইবামহে॥ রি 

ইংদ্রমিবৈনং দবিক্রামুদীরাণা যুদ্ধায়োদ্তোগ্যং কুর্বস্তো যজ্ঞমুপপ্রয়ংতো যজ্ঞমুপক্ৰম্য প্রবর্ত- 
মানাশ্চোভয়ে বি হুয়তে। আহুয়ংতি। যং মৰ্তয় মত্যন্ত সুদ্ননং প্ৰেরকমশ্বমস্বন্মপং দধিক্রাং 

হে মিত্রাবরুণা নোহস্মাকমর্থায় দদথুঃ। ধারয়থঃ। তং বিহ্যুংতে। উভয় ইত্যত্র 

স্তোতৃশংসিতৃভেদেন বোভয়বিধত্বম্বগংতন্যং ॥ ৷ 

দধিক্ৰাব্‌! অকারিষমিতি ষষ্ঠী পবিত্রেষ্যা অস্থ্বাক্যা। স্থত্ৰিতং চ। দরধিক্রাবে। অকা- 
রিষমা দধিক্ৰাঃ শবসা পংচকুষ্টীঃং। আং ২, ৭২। ইতি। দধিদ্ৰপ্নভক্ষণেংপ্যেযষ।। দধি- 
ক্রাবে! অকারিষগিত্যাগ্িত্রীয়ে দধিত্ৰপ্সান্‌ ভক্ষয়তি। স্নাং ৬, ৭২। ইতি সুত্রিতত্বাৎ ॥ 

দধিক্রাবে! দ্বেবস্ত স্ততিমকারিষং। করবাণি। জিষ্ণোজরশীলস্কাশদ্য ব্যাপকে। বাজিনো 
বেগবতঃ। স দেবো নোহস্মকং মুখা মুখানি চক্ষৱাদীংদ্ৰিয়াণি সুরভি স্থরভীণি করৎ। 
করোতু। নোহস্বভ্যমায়ূংযি, প্রতারিষৎ। প্রবর্ধয়তু । প্রপূর্কন্তিরতিবর্ধনার্থঃ ॥ দধিক্রাবণ ইদিতি 
পংচর্চমষ্টমং সুক্তং বামদেবস্যাৰ্যং দ্বাধিক্রং। আদ্যা বিষ্টপ. শিল্পা, অগত্যঃ। হংসঃ শুচিষদিত্যেষা 
সর্য্যদেবতাকা তথা চানুক্রমণিকা। দধিক্ৰাবণঃ পংচ চতক্রোহংত্যা জগত্যোহংত্যা 
সৌরীতি। স্ুক্রবিনিয়োগোঁ লৈংগিকঃ ॥ ৰু 

অথ সপ্তমী। বামদেব খষিঃ। দধিক্ৰাবাহগ্রিবিশেষঃ। স চাঁখরূপঃ অগ্নদেবেত্যো নিলীয়ত 
অঙ্থো রূপং কৃত্বা যদখেত্য তিষ্ঠৎ ইত্যাদি অধ্বৰযুত্ৰাহ্মণমসুসন্ধেয়ম্‌। দধিক্রাবণো দ্বেবস্য স্ততিম্‌ 
অকারিষং করবাণি। জিঞ্চোঃ অয়শীলস্য অশ্বস্য। বাঞ্জিনঃ বেগবত্তঃ। স দেবো নোংহস্মাকং 
মুখা মুখানি চঙ্ছুরাদীনীন্ৰিয়াণি সুরভি সুরভীণি করৎ করোতু। .নোম্মভ্যম্‌ সি প্রতারিষৎ 
প্রবর্ধয়ত রপুর্বন্তিরতিব্িনা্ঘ ॥” 


১৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪ৰ্থ সূংখ্য| 
সাঁয়ণাচার্যের মতে নশ্বরূপধারী অগ্নি দেব্তাঁ এই  সন্তের উপাস্য ।. তিনি এই অর্থ 
সমর্থন করিবার জন্য ব্ৰাহ্মণ গ্রন্থ হইতে একটা আখ্যায়িক! -উদ্ধূত করিয়াছেন। এই 
ব্যাখ্যা হইতে এমন কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, ইহাই উক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ 
বা ব্ৰাহ্মণগ্ৰন্থে উল্লিখিত অঙ্বরূপধারী অগ্নি ও এই মন্ত্রে উল্লিখিত দধিক্রা বা: দৃধিক্ৰাবা একই 
পদাৰ্থ। এ বিষয়ের সুম্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে সায়ণাচার্য্যের মতান্ুযায়ী ভাষ্য স্বীকার 
করা যায় ন|। সায়ণাচার্য্য প্রকরণ বিচার করিয়া এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, কারণ প্রকরণ 
বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে, এই মন্ত্রের উপাস্য দেবতা ইন্দ্র ব্যতীত কেহই নহেন ৷ 
যদি সায়ণাচার্যের ভাষ্য আমর! অস্বীকার করি, তাহা হইলে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ প্রত্যয় হওয়া 
বোধ হয় একেবারেই ছুঃসাধ্য হইয়া উঠে। দধিক্রাবা ও অশ্ব শব্ব ব্যতীত অন্ত শব্দগুলি গুণ- 
বাচক ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং আমাদেরও বিশ্বাস যে সে গুলি গুণবাচক বিশেষণ । 
জিফোঃ অর্থে জয়শীলস্য। এই মন্ত্রে ইন্দ্রের চারিটি নাম দেওয়| হইয়াছে যথা --দধিক্রাবা, 
বিষ্ণু, অশ্ব ও বাজী। দধিক্রাবা শব্দের নিরুক্তসন্মত অর্থ আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য ৷ 
প্রধৎ ক্রামতি* ইতি দধিক্ৰাবা, যিনি’ প্রথমতঃ ধারণ করেন এবং পশ্চাৎ বা পর মুহূর্তেই 
অতিক্ৰম করেন । ষে ব্যক্তিই এই প্রকার ব্যাপারে সমর্থ হয়েন, তিনিই দধিক্রাবা। যে কোন 
বিষয়েই হউক, প্রথমে আক্রমণ ও পরক্ষণেই তাঁহাকেও অতিক্রম করা দধিক্রা বা দধিক্ৰাবা 
শব্দের প্ৰকৃত নিরুক্তসদ্গত অর্থ। ইন্ত্রকে এই মন্ত্ৰে জেতা বলিয়া উপাসনা করা হইতেছে 
এবং জেতার গুণ গুলি নানারূপে সরল ভাবে বর্ণিত হইতেছে । জেতার জয়লাভের অঙ্গুলি 
বিশ্লেষণ করিয়া ইন্্রদবতার স্তুতি পাঠ করিতেছেন। জয়লাভের অন্তভূতি ক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় যে জেতা প্রথমেই' আক্রমণ করেন এবং পরক্ষণেই অতিক্রম করেন। এই. 
গণ বর্ণনা করিয়া খধি বলিতেছেন যে, ইন্দ্র দরধিক্রাব! সুতরাং 'জিষু!, পরেই ইন্দ্রকে অশ্ব বলিয়া” 
স্তব করিয়াছেন। অশ্ব অর্থাৎ আকাশ ব্যাপ্তি করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট বা অনলর্স গুণবিশিষ্ট। 
এবং বাজী অর্থাৎ বেগবান্‌। এই সকল গুণবিশিষ্ট ইন্্রের'নিকট বামদেবথষি স্তব করিতৈ- 
ছন :--"সুরভি নো মুখাকরং প্রণ আমুংষি তারিষৎ।” সুরভি অর্থে সুন্দর অর্থাৎ পঞ্চজানে- 
জিয়কে আকৃষ্ট রাখিবার ক্ষমতাযুক্ত, মনোহারী ও সর্বাশনুন্দর | সুরভি অর্থে মাত্র সুগত্িযুক্ত 
বলিয়া স্বীকার করা যায়না ভাষাত অন্ুসপ্ধান করিলে দেখা যায় যে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সকল 
প্রথমতঃ অতি সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হুইয়া ক্রমশঃ কোন বিশেষ সংজ্ঞাবাচক হইয়া উঠে। 
সুরভি শব্দের পক্ষেও সেইজন্ত সামান্ত সংজ্ঞা কল্পনা করা এন্থলে যুক্তিসিদ্ধ। ‘মুখ’ শব্দে বঙ্গ 
ভাষায় ব্যবহৃত মুখ বুঝায় কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। উক্ত প্রকার সধারণ 
বা সামান্ত ভাব কল্পন| করিলে “মুখ” শব্দে শরীর বুঝা যায় এবং হিন্দী ভাষায় বদন শব্কটী এই 
সংজাবাচক উক্ত মন্ত্ৰে ব্যবহৃত শব্মগুলির এই প্রকার সাধারণ সংজ্ঞা কল্পনা করাই যুক্তিসিদ্ধ 
এবং ভাব কল্পনা-করিলেই উক্ত" মস্ত্বের প্রকৃত" অর্ধপ্রত্যয় হইবে। এই কলর্পনাসিত্ধ অর্থটী” 
পাঠক্বৰ্গ বিবেচনা কক্ষন। “হে দধিক্ৰাব| ইন্দ্র তুমি জয়শীল, ডাছ তুমি বাজী। আমি 


সন ১৬১২ ] বৈদিক তত্ব ১৩৭ 


প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি 'আামাদিগের শরীর সুনার কর।» জ্রেত| ইন্দ্রের নিকট উপযুক্ত 
প্রার্থনা কি হইতে পারে ? ইন্দ্র যে সকল গুণে জয়ী হইতে সমৰ্থ হয়েন, দেই সকলে গুণবান্‌ 
হইবার আকাঙ্াক়্ ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা যুক্তিসঙ্গত এবং উপরোক্ত সরল ব্যাখ্যাও এই 
কল্পনার সমর্থক। সুতরাং আমাদিগের বিশ্বাস যে, এই অর্থ ধাষির মনোগত ভাবমস্মত অৰ্থ । 
সায়ণাচার্য যে ভাবে বাখ্যা করিয়াছেন, তাহ! কতদুর সঙ্গত বা দস্তবপর, তাহা বিচার করা 
আমাদিগের সাধ্যাতীত হইলেও, উক্ত ব্যাখা! সম্বন্ধে আমাদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ কর! 
অপ্রাসঙ্গিক নহে। 

প্ৰধিক্ৰাবা অগ্নিবশেষ এবং সেই দেবতার নিকট আমরা স্বৃতিপাঠ করিতেছি। তিনি 
কোন্‌ গুপবিশিষ্ট। তিনি জিধুঃ, অশ্বরূপধারী ও বেগবান্‌। সেই দেব আমাদিগের মুখ সকল 
অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল সুরভি করুন এবং আমাদিগের আয়ুঃকাল বর্ধন করুন ৷” 

পাঠকবৰ্গ দেখিবেন যে, মন্ত্রের উপান্ত দেবতা সম্বন্ধেই সাফ়ণাচার্যের সহিত আমাদিগের 
মতবৈষম্য আছে। দেবতার গুণব্যাথ্যা সম্বন্ধে প্রকৃত বৈষম্য আছে কি না, বলা যায না; কারণ 
উক্ত গুণবাঁচক শব্দগুলি আচাৰ্য্য সম্যকৃরূপে বাখ্যা করেন নাই। পাঠক আরও দেখিবেন, 
যে মন্ত্রনিহিত গ্রার্থন! সমন্ধে আচার্য্য মহাশয়ের কল্পনার সহিত আমাদিগের বিশেষ বৈষম্য 
নাই, কারণ আচার্য্য মহাশয় মুখ শব্দের যে অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদিগের 
ব্যাখ্যার মূলগত ্ক্্য আছে। আচাধ্যমহাশয় সুরভি শব্দের কোন ব্যাখ্যা করেন নাই 
এবং উক্ত শব্দ সম্বন্ধে তাহার অভিমত কি তাহা আমরা অবগত নহি; সুতরাং তদ্বিষয়ে বিচার 
অসস্ভব। আচার্য্য ঘামাশ্রমী মহাশয়ের সম্মত অর্থ হইতে কিছু বুঝ! যায় কি না, তাহা বিবেচন! 
করুন। আচাধ্য সামাশ্রমী মহাশয়ের সম্পাদিত সংহিতা য় আচার্য্য সায়ণের ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ 
করিয়াছেন। সে অমুবাদটী এই £--“বেগ্বান্‌, জয়শীল, দধিক্রুবো অশ্বের স্বতি সর্বদাই 
কর্তব্য ; তাহাতে আমাদের মুখ সুরভি হইবে এবং আয়ুর পরিমিত সীমাও উত্তীর্ণ হইবে ।* 

এই অনুবাদটী পাঠকব্্গ ধীরভাঁবে বিচার করুন। ইহা সায়ণাচাধ্যভাষ্যানুমোদ্বিত 
অনুবাদ নহে এবং আমরা আশা করি যে আচার্য্য সামাশ্রসী মহাশয় এই 'অনুবাদের সংগতি 
প্রমাণ করিয়া সমাজকে উপরুত করিবেন। | 

উপরি উক্ত যে কোন অর্থই এই মস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা হউক, এই মন্ত্রের যে প্রকার 
বিনিয়োগ নির্দিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা এতন্সধ্যে কোন ব্যাখ্যাই সমর্থিত হয় না। এই মন্ত্রে 
বিনিয়োগ সম্বন্ধে তাণ্যমহাব্রাহ্মণ্রন্থে এই বিধান আছে-- 

*দ্ৰাহ্বায়ণঃ আমীবীয়ং গত্বা দধিভক্ষং ভক্ষয়েঘুরসমুপহ্য় দধিক্রাব, ইতি, অত্র নন 
মন্ত্রে দধিক্রোবেতি অশ্বন্নপো অগ্নিবিণেষ এব দেবতাত্বেনাভিধীয়তে, তথাপি দধিশবাযোগাঁৎ 
সামান্তেন দধিভক্ষণে বিনিয়োগ ইতি দরষটব্যং। পাঁঠস্ত ৷ 

দধিক্রাবে! অকারিষং জভিষ্ণোরশ্বস্ত বাজ্জিনঃ । 
সুরভি নো মুখ! করৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥ 
১৮ 


১৩৮. সাহিত্য-প্রিষ-পত্রিকা [ঃর্থংখ্যা 


... দিধিদধৎ ধারয়নু জ।মতীতি দরিক্রাব। ক্রমের্বনিষি বিভ্বনৌরস্থমাসিকঃ শ্তাদিতি মকারস্তাকারত- 


তন্তু দরিক্রাব, এতৎ সংস্রকস্যাশ্বরূপস্য দেবস্য অকারিষং পরিরক্ষণং কৃতবানন্মি, কীদূশস্ত 
জিষ্টোর্জযসীলন্ত বাজিনে! বেগবতঃ বাজিনব্‌তো বা অশ্বন্ত অগ্নোতেরশ্বঃ ক্ষিপ্ৰং সৰ্ব্বং ব্যাপ্প,বতঃ 


স চ ব্লধিক্ৰাব| দেবঃ সুরভি সপাং সুলুগিভি সের্পুক্‌- হুরভীণি স্থগন্ধীনি নোহস্মোকং মুখ! মুখানি, 


করাৎ ক্রোছু নোহম্মাকমাযুংষি চ প্রতারিষৎ ৮ 
এই মন্ত্রে যদিও দধিক্রাবা নামক অশ্বরূপ অগ্নিদেবতা উদ্দি্ট হইয়াছেন ; কিন্তু দধিক্রাবা 


শব্দে দধিশবযোগহেতু এই মন্ত্র দখিভক্ষণে প্রযুক্ত হইতেছে । পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, দধিক্ৰাবা- 


শব্দে দৃধিশব্দ যোগ. হেতু, মন্ত্রের উপাস্য দেবতা বাঁ মৃগ্্ের অর্থসংগতি. অগ্রাহ করিয়া উত্তম 
দধিভঙ্ষণে প্রয়োগ, কর! যুক্তিসঙ্গত হইতে, পারে না। ভাষাতব্ববিদ্গণ একবাক্যে স্বীকার. 
করিবেন যে, দধিক শব্দ মধ্যে দধি শব্দ নাই এবং প্রাচীন আচাধ্যগণ তাহাও স্বীকার করি- 
তেছেন, কিন্ত তত্যত্বেও দধিক্ৰাশব্ব মধ্যে দধি শব্দের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া উক্ত মন্ত্র দধিভক্ষণে 
বিনিযুক্ করা টা নহে। যা স্বয়ং ইহ] স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা 
নিরাকরণ করিবার চেষ্টায় অন্তর সুমলত কারণ না পাইয়াই এই কারণটী সশঙ্কিত চিত্তে 
পম সমক্ষে প্ৰচাব করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক সমাজ এই বিধানবিহিত কৰ্ম্ম করিতে স্বীকৃত: 
আছেন ?} উদ্ধ মন্ত্রী ইদানীং সামগ ও যজুৰ্ব্বেদী ব্ৰাহ্মণদিগের পঞ্চগব্য শোধনের মধ্যে 
দধিশোধনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যপ্ৰদেশে বজুৰ্কোদী ব্ৰাহ্মণগণ এই মন্ত্র ত্ৰিসদ্ধ্া 
উপ! [নার ব্যবহার করিয়| থাকেন, কিন্তু, কুত্রাপি মপ্জের অর্থনম্মত বিনিয়োগ দেখা যায় ন!॥ 
দধিণোধনে য'দও সামগ ও যন্দুর্কেদিগপ দধিক্রাব, মন্ত্ৰ পাঠ করেন বটে, কিন্তু খগ্েদী ব্ৰাহ্মণগণ,_ 
অন্ততর মন্ত্রের ঘারা এই কার্য সাধন করিয়া থাকেন । »যথা-_ 
এন উদ্দ্যধবং সমনসংখায় সমগ্নিমিধ্বং বুহ্বং সলিল! | 
| দধিক্রাময়িযুঞচ দেবী মিঙ্াবস্ত তি পৃ/রয়ামসী ॥ 
| “এই মন্ত্রী ও দধিক্রাশব' প্রীযুক্তই' দধিশোধনে ব্যবৃহ্ৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আমাদিগের 
বোধ হয় যে, খকৃগুলির অর্থলোপ হইয়| যাওয়ার পর | পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া যান্ৰিক ক্রিয়া- 
কলাপাদির মন্ত বিনিয়োগ নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু বিনিয়োগ নির্দেশে মন্ত্রের অর্থসঙ্গতির 
প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। এই একটা মন্থের অর্থ ও বিনিয়োগ বৈষম্য হইতে যদি অস্ত সকল, 
মন্ত্ৰ বন্ধে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে একটী বড়ই ছঃখ্র বিষয় মনে জাগরূক হইতে 
থাকে। যে ভারতবর্ষ তাকবির অন্ত সুপরিচিত, যে ধৰ্ম্ম আধ্যধৰ্ম্ম বলিয়া ভূভাগের সকল ধর্ম্মের 
ঈর্স্থানীয় হইয়াছে, যে দেশ আমাদের মাতৃহ্মি হওয়ায় আমরাও সংসারে কৃতাৰ্থ বোধ করি, 
€ যে ধর্মাবলম্বী বলিয়া আমরা পৃথিবীর ২ সকল ধৰ্ম্মাবলৱীর নিকট গৌরব করিতে সমর্থ হই, 
সেই দেখে ও সেই ধৰ্ম্মে যে এ প্রকার অসংগত' 'অনাধ্য বিধানে যাক্তিক ক্রিয়াকলাপাদি বিহিত 
হইবে, তাহ! অপেক্ষা হঃখের বিষয় কি হইতে ' পরে? আমাদিগের বোধ হয়, যে বৈদিক মস 


Pd 


দন ১৩১২] বঙ্গভাঁষায় প্রচলিত আরবী, পাৰশী'ও য়ুরোপীয় শব্দ ১৩৯ 
সফলের প্রকৃত অর্থ প্রত্যয় নাই বলিয়া আমর! ময়ের বিনিয়োগ ও অর্থের সঙ্গতি গ্রতিপাদন 
ফরিতে পারি নাই। কিন্ত এ-আশঙ্ধা স্বীকার করিলে, সিনা করিতে 
হ্য়। 

আমর! শুনিতে পাই যে, সায়ণাচাধ্যকৃত ভাষ্য ব্যতীত আরও কতকগুলি বৈদিকভাষা, 
ৰি আছে। সেগুলি আচাখ্যগণের বংশপরম্পরাগত ভাষ্য, ও ব্যাধ্যা। সেগুলি সৰ্ব্ব- 
সাধারণের বিদিত নহে ও সায়ণাচাধ্যের ভাষোর সহিত এই সকল বংশপরম্পরাগত ব্যাখ্যার 
বিশেষ প্রভেদ আছে। এই সকলের অনুসন্ধান কর! নব্য যুবকবৃন্দের বিশেষ কর্তব্য কর্ম্ম। 
কি কারণে এই প্রভেদ উৎপন্ন হয় বা গ্ৰ সকল ব্যাখ্যা দারা মন্ত্র সকলের অর্থ ও বিনিয়োগ 
প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না এই অনুসন্ধানে আমাদিগের মনোনিবেশ করা উচিত। ধর্শের 
শৃঙ্খল! না থাকিলে সমাজের উপকার হওয়া নিতান্ত অমস্তব। আমরা বৈদিক ধর্মকে আমা- 
দিগের ধৰ্ম্ম বলিয়া গৌরবান্বিত হই বটে, কিন্তু বৈদিক ধর্শের মন্ত্র আমরা অবগত নহি, বৈদিক 
ধর্মের ভাষাও অবগত নহি এবং যে ধর্ম আমরা! পালন করিয়া থাকি, তাহা বাস্তবিক যে কি 
ধৰ্ম্ম তাহাও আমরা জানি না। পরিষদ্বের্গের উচিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া, যেমন 
তাহারা ভাষার আলোচনায় সমাজকে উপকৃত করিতে মনস্থ করিয়াছেন, সেই প্রকারে ধর্ণের 
উন্নতি সাধনে তাহারা তৎপর হয়েন। 


বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী পাশী ও যুরোপীয় শব্দ 

' সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গভাষায় একখানি সর্ধাঙ্গসপ্পূর্ণ অভিধান প্রপ্তত করিতে কৃত্সন্বপ্ন 
হইয়াছেন, ইহা ' সুখের বিষয় বলিতে হইবে। কেবল সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি থাকিলে 
অভিধান সম্পূর্ণ হয় না, সাহিত্য-পরিষদ্‌ এ কথা বুঝিয়াছেন, তাই বাঙ্গালায় প্রচলিত 
সৰ্ক্লবিধ শব্দই সাহিত্য-পরিষৎ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ।. অভিধান প্রণয়নের কিঞ্চিৎ 
লাহায্যের জন্তই দেশজ বৈদেশিক ধ্বন্তাত্মক প্রভৃতি বহুতর শব্দ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ* 
পত্রিকায় নেকে প্রকাশ, করিয়াছেন। গত ১৩০৮ সালের. সাহিত্য-পরিষৎ-প্রিকায় যু 
ছারাপচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুসংখ্যক আরবী, পার্শী ও উর্দু শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন.। এরূপ সংগ্রহ একজনের. একবারের চেষ্টায়. সম্পুর্ণ হওয়া কঠিন। কতকগুলি 
আরবী ও পার্শী শব্দ তাঁহার এ সংগ্রহে দেখিতে পাইলাম ন আমি নীচে কতকগুলি এইরূপ 
শব্দ দিতেছি। ইহার মধ্যে কতকগুলি কেবলমাত্র বৈষয়িক. কাধ্যে ব্যবহৃত হয়! “সেগুলির | 
পার্থে তাঁরকা* চিহ্ন দেওয়া গেল! 


28° Ea 


লিখিলাম | 

* অকু (আ) = = ঘটনা, যণ| অকুহ্থল। 

অছি- (আঁ) = Executor 

অলি (আ) = অভিভ(বিক ৷ 

আউল (আ) = প্রথম।, রে 

আক্কেপসেলামী (আ) = বুঝিবার ভুলের 
জন্য যে লোকসান হয়। 

আ.দমহুমারী পো) = সহুস্যগণন (০৪০৪৮) 

আলগোঁছে ( পারসী, আলগ সে) = না 
চুইয়| । 

আলবৎ (আ)। 

আল্লা (আ) ঈশ্বর ৷ 

অ[সকারা পো) সাহসপ্ৰাপ্ত, যেমন এ বড় 
আপকারা পাইবাছে। 

আঁস্তাবল (অ) ; ইংরাঙ্গী (91৪) ও 
আন্তাবল শব্দ এক) উত্তয়ই ল।টিন 
হইতে গৃহীত । 

* আবাস (পা) = সখস বা লোকশব্দের 
বহুবচন (ষাধারণতঃ পুলিসের তদারকে 
“আসথাস তলব” কথা শুনা যায় )। 

ইয়াদঘাস্ত পো) = মনে রাখার অন্ত যাহ 
কিছু সংক্ষেপে লিখিয়া রাখা যায়। 


({Memorandum.) 


* ইন্তফসার (আ) = বর্ণনা (statement). 


ইস্তফা (অ!) পরিত্যাগ! যথা-_-কাক্ 
ইন্ডাফা করিয়াছে ।-- _ 

উছিলা (আ) ছল ছুতা নেতা) 'হানবিলেষে 
অছিলাও বলা হয়। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা 


আববী ও পাঁশী শব্দের প্রচলন বাঙ্গালায় ক্রমেই কমিতেছে এবং বৃদ্ধেরা এ প্রকারের যে 
সব শব্দ ব্যবহার করেন, তাহার মধ্যে অনেক শব্দই যুবকের! বুঝেন না। ইহার পরিবর্তে কিন্ত 
কতকগুলি ইংরাী শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশলাভ করিয়াছে ও ক্রমেই এরূপ ইংরাজী শব্দের সংখ্য! 
বাঙ্গালাদেশে বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইতেছে। এই সব ইংরাজী শব্দগুণিও 
ইহাতে সম্নিবিষ্ট করিলাম | অবস্থা তালিকা সম্পূর্ণ নহে। যে কয়টা শব্দ মনে পড়িল, তাহাই 


- { ৪র্থ সংখ্য 


এওজতরাজ (আ) = অদল ৰ্দ্লল।. 1. 

এজরাই (পা) এঞ্জবাই ডিগ্ৰি ৷ 

* এবরা (পা) = ছাড়িয়া দেওয়া; যথা 
জামিন এবর! দ্বিয়াছে। পানী বরী 
শব হইতে উৎপ্ন্ন। 

লে এমতানাই (আ) = উনি! injune- 
tion! 

এলাহি (আ) = Grand 

এস্তফা (আঁ) আরবী ইস্তিষর্ণ = ছাড়িয়া 
দেওয়া) . 

* ওছিয়ত্নাম| (আঁ, পা) = উইল (will). 

ওদ্ধি (আঁ) আরবী এওজ শব্দ হইতে উৎপন্ন 
(substitute) 

* ওলদে (আ)--আরবী ওলদ = পুত্ৰ! 

ওয়াকিফ হাল (আ) = যে অবস্থা জ্ঞাভ 

, আছে। 

ওয়াজিব (আ) = স্কায়মত । 

ওয়াদা (আ) = প্রতিজ্ঞা ; (তমঃস্সকে 
‘সৰ্ব্বদাই ওয়াদার তারিখ” দেখা যায়। 

কদর (আ)। 

কল্পম কলমদান (আ)। 

কসবী (আ) = পেসাকর বেশ্যা । 

কসরত (আ) ব্যায়াম, কুন্তী । 

কারোয়াই (পা) = কোনও কার্যের 
"উদ্দেশ্তে যাহা করা ষায়। 

খোসবাই খোস্বু (পা) পার্শা থোস্বু। 


গয়ের, গর (আ)--যথা গরজেলা,গরহাজির, . 


* চিহ্নিত শব্দগুলি কেবলমাত্র বৈষত্বিক কাৰ্ধ্যে ও মকদ্দমায় ব্যবহৃত হয়। 


AN 


পন ১৩১২] বঙ্গভাষায় প্ৰচলিত আরবী, পাশী'ও যুরোগীয় শব্দ 


গররাজী, গয়ের শব হইতে আরবী বা 
গয়ের শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ॥বাঙ্গালা 
কোরে বা দেশভেদে বাগরে অর্থাৎ 
ব্যতিরেকে বগায়ের শব্দের অপত্রংশ । 

গালিচা (পা) পার্শী কলিচা । 

গায়ের অ!) লুকান । 

চোস্ত (পা) = ৮10৮) যথা চোস্ত শরীর ! 

* ছেউর (আ)আরবী সেওম = তৃতীয় । 

* ছেবত (মা)-আরবী সিরৎ=Imprest ; 
যথা মোহর ছেবত করা। 

* জওজে (পা) = স্বামী। 

* জাত (আ) = শয়ীর। 

জান (পা) = প্রাণ। 

ভাহামম (আঁ) = নৱরক। 

জেনানা (পা) পার্শী জন শব্দের স্্রীলিঙ্গ 
= স্রীলোক সমন্ধীয় ; বাঙ্গালায় অন্দর 
মহল অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 

* তনাৱা (আ)= বিবাদ, ওজোর ৷ 

তরিবৎ (অ!) = সভ্যতা, আদবকায়দা, 
etiquette 

তহুরি আ) আরবী তহরীর = লেখার 
জন্য মেহনতান!। 

তাক আ) কোলাঙ্গ। . 

তাগিদ (পা) পাশা ভাবিদ । 

তালাক (আ) = divorce | - 

তোরতরিবৎ (আ)-তৌর এবং তরিবৎ শব্দ 
ছয়ের সংযোগে হইয়াছে, তরিবৎ অর্থেই 
ব্যবহৃত হয়। 

তোয়াক্ক' আ)-আরবী তোৰা । 

দরওয়াজ| (পা)-পার্শী দর অর্থাৎ দুয়ার 
ও আওয়েজ অৰ্থাৎ ঝুলান = কপাট । 

দিলদরিয়! (পা)-দিল অর্থাৎ মন এরং দরিয়া 
(অৰ্থাৎ নদী) শব্হয়ের সংযোগে 
উৎপন্ন সস্ফরৰ্ত্তিব্জব। - .. 

* দোয়েম পো) = দ্বিতীয়। _.,;, 

নাগাইদ (আ)-আরবী লাগায়েখ। 


১৪১ 

নমাজ (আ) মুমলমানদিগের উপাসনামন্ত 
বাক্রিয়া। ৷ 

নারাজ (আ) অন্বীকৃত হওঁয়া। 

নারাজী। 

নারাঙ্গি পা) = কমল! লেবু। স্পেনদেশে 
মুসলমান রাজত্বকালে নারার্দ শব্দের 
প্রচলন হয়। তথ! হইতে narange 
শব্দ ইংলণ্ডে আসে ও তপূর্রে ইংরাজী 
ভাষার রীতি অমুসারে article & 
ব্যবন্ধত হইত। পরে ৪701৩ ৪ 
এবং ‘narange’ শব্দের ৭০ একত্রিত 
হইয়া ৪7. 08709 কথার উৎপত্তি হয়; 
৮0৮ এক্ষণে 0161019 রূপে ব্যবহৃত 

হওয়াতে ফলের নাম 07089 
দীড়াইয়াছে। 

নেন্তি (পা)-পাৰ্শী নেন্ত অর্থাৎ যাহার 
অস্তিত্ব নাই = দুৰ্ব্বল। 

ফয়সল (আ) = রায় দেওয়া । 

ফয়সল! (আ1) = রায় (udgment) | 

ফিল(পা) = হাতী,দাবাথেলায় ব্যবহৃত হয়। 

ফিলখানা (পা) =হাতিশাল| । 

বকলম (অ।)। 

বাগর ব। বেগর (আ) আরবী বগায়ের; গয়ের 
"শব্দ দেখুন! 

বাঁজাপ্তা (আ) = জোবেদা। 

* বিমৰ্জ্জিন (পা)-পার্শী বমুজিব ; বৈষয়িক 
কার্যে অনেক স্থলে ইহা “বিঃ” বলি- 
য়াই লিখিত হয় = অনুসারে মোতা- 
বেক।, 

বিস্তর (পা) পাৰ্শা বেশতর অর্থাৎ অধিকতর 
= অনেক । 

বিসমোপ্ন। (আ)-ঈশ্বর, ‘বিস্মষোল্লায় গলদ” , 
সচরাচর ব্যবহৃত হয় । 

sk (পো)-পা্শী বেজ| = অত্যন্ত । 

বেমাক্৷ (আ- সার নেন | -অন্থবিধা- 

জনক । Ee 


১৪২ ৷ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বেমালুম (আঁ) = অন্তের অজ্ঞাতসারে। 

বেসরোকার (পা)। 

বেয়াড়! (আ) পার্শী আওর| হইতে উৎপন্ন, 
পাৰ্ণাতে 'আওরা* শব্দের অর্থ চরিত্র- 
হীন দুষ্ট । 

মছনুম (আ) আরবী মুসর্লম = সমস্ত, 
একবারে । 

* মজহরে (আ) জাহির শব্দ হইতে উৎপন্ন 
= উপরে প্রকাশিত । 

* মঞ্জমুন (অ!) = ভাবার্থ। 

মবলগ (আ) । 

মরদ্ব (পা) = পুরুষ মানুষ । 

মায় (আ) = সমষ্টি এবং 100100108 1 

মাহবরা' (আ) = ব্যবহার, অগ্শীলন। 

মিছিল (আঁ) ত (record) 

* মিনাহ (পা) = কম বাদ। 

মুচলেকা রা -পাৰ্শী মুচলকা = না 
বিশেষ। 

সুদোফরাস (পা)-পার্শী মুর্দাফরান। 

মোৎফরক। (অ!) = ॥10180611806008 | 

মোতাবেক (আ) অনুসারে । 

মোতালক (আ) = অধীনে ; appertaining 

ৰ to 

* মোলাহেজা (আ) = দেখা। "= 

৯ মোয়াজি (পা) = টাকার হিসাবে যেন্পপ 
ধ্মবলগ শব্দ” ব্যবহৃত হয়, জমির সম্বন্ধে 
"সেইরূপ “মোয়াজি? শব ব্যবহৃত হয়। 

* মৌচুক (সা) স্উপরি উল্লিখিত, সম্মা- 
, নার্থে মজকুর শব্দের পরিবর্তে দলিলে 

| ‘ ব্যবহৃত হয়। 
চা র্কবা (জো) = 1:90 


রোকড় (অ) = মহাজন ও জমিদারে যে: 


খাতায় খরচ লেখে তাহাকে না 
ব্‌লে। 777 


রোককা ৰ ৷ 
লী - চিঠি, হাওনোট। 


[ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


রোশনাই (পা)-পার্শী রোশনি = আলো 
(হারাণ বাবু পার্শী রোশনাই লিখিয়|- 
ছেন; ইহার অর্থ কালী )। 

* লওয়াজেমাত (আ) আসবার। 

লবেজান (আ) লম ( অর্থাৎ ঠোট) 
এবং জান (অৰ্থাৎ প্রাণ ) -্ষাহার 
প্রাণ ওট্ঠে আসিয়াছে। 

লাপোয়ার! (আ, পা)। ৰথ 

* শরোকার পা ) ৷ | 

শল! (আ) = পরামর্শ ; ( সাধারণতঃ এক 
যোগে ‘শলা পরামর্শ রূপে ব্যবহৃত 
হয় )। 

সঙ্গিন পো) = অত্যন্ত বেশী; ভয়ানক। 
হারাণবাবু 73)০766 অর্থ করেন। 
কিন্তু ইহা 380.80106 শব্দ । | 

সদর আলো (আ) সব | পূৰ্ব্বে 
৮৮ ‘সদর আমীন আলা! জা 
ছিল। 
সড়ক (পা) = রানা ।- 

দিন (পা)। 

সর্ত (আ)- 

সহরদ্দ (আ) = সীমানা রিনা 

সড়ান (পা)-পার্শী সাহর| অর্থাৎ ১৬১ 
পথ শুবাস্ত৷। kl 

মহবতৎ(আ) = সঙ্গ ; যথা খারাপ মহবত। 

* সরু (আঁ) শ্হাঁর ; 1269 কমসন্না, 
ক্মস্রা জমিদারী কাৰ্য্য দন! সন্ধে 
ব্যবহৃত হয়। 

সম়তান (আ)। 

সাঁজীদ1 (পা) = বাদপার পুত্ৰ । 

সাজ।দী (পা) বাদশার পুত্রী। 

সিরাম্ত = ভাঙ্গা ; Diluvion. 

সীমানা (পা )। : 

* সুরত হাল (পা) = অবস্থায়, আবার 

ফৌজদারী মকদ্দমায় সর্বদ! ব্যবহৃত’ 

‘হ্য়। 


গন ১৩১২] বঙ্গভাষায় প্ৰচলিত আরবী, পার্শী-ও যুরোগীয় শব্দ 


লুয়ং (আঁ) । = 

সেবায়েৎ প|) = নিন্দা দোষ 

সুরখি (প| )=যাহা লাল রঙ্গের ইটের 
গুঁড়া। ন 

ইকুকু (অ) হক শব্বের বহুবচন। 
সাধারণতঃ  হকহকুক’ একযোগে 

, ব্যব্হত হয়। 

হরকিমিম (পা, অ! ) শঅনেক্রকম। 

হাতা (অ!) Compound " " ঢ় 

* হামবালের (পা আ) ০০ 
নবপ্রকারের ৷ 

হেস্তা নেম্তা (পা)-পার্শা আস্ত নান্ত- 
= Definitely শেষরূপে ৷” কতক-- 
গুলি পাৰ্শা ও আরবী ' উপসর্গের 
(Prefix) যোগে অনেক গুলি বাঙ্গাল, 
শব্দ উৎপন্ন হইরাছে ; যথা - 

বে (ব্যতিরেকে, কi৷h০॥%) বেপরোয়া, . 

বেআন্দাজ, বেইমান, বেওকুফ,- বায়, 

বেপরোয়া বেকায়দ1। 

ব (৮০, সঃ) বনাম বকলম । : . 

লা (=না) লাপরোয়া ৬২৬৯৮ 
লাজবার, লাচার। 

হর ( = প্রত্যেক ) 
হরদম। | 

গর ( গয়ের = অন্ত ( গরঞ্জিলা, গৱজায়গা,- 
গরহাজযী গররাজী। 

হাম (= নমান, একরূপ হামকালের হাম 
বয়েসী 
ইংরাজী হইতে নিম্নলিখিত শব্দ গুলি 

গৃহীত হইয়াছে (* বিন্দুচিহ্নিত শব্দগুলি 


হরেক, লী 


বাঙ্গালায় স্থায়িক্তপে নিশিয়াছে। - 
আৰ্ম্মাণি »কেয়ার 

আপীল *কোচয়ান 
আফিস কোর্ট. 


১৪৩ 
*ইন্জুপ চেয়ার ৰ 
ইষ্জিমার খৃষ্টান 
ইল্সিং - গঞ্জি (Guernsey frock) 
ইঞ্জিলপেন ‘ গ্যাস রি 3 
একাইন গিনি রি 
এবারুট গিরিমেন্ট (agreement) 
এষ্টকিন *গেলাশ 3 
এয়ারিং " *গুদামস *" 
ণ্ডল *চিমনি 
০উইল *চেন- 
কৌপিলি  -* ওলন্বাজ (Hollander 
কনেষ্টবল - য্জ- ৰু 
কলেজ ৰ 
*কুলেরা “দৰ Condon) = - 
*কম্পাস - *্টাইল J 
কম্ফাটার ০্টিৰিট লা 
কমিটি “টিন রি নু 
কমিশনার "টুল, ৮7 
কাক 001৮ টেক্স 
*কানেন্তার *টেবিল 
কাপ্তান টেলিগ্রাম - 
*কারনিস টেন - 
কারপেট ট্যাম মল 
কালেক্টর: ট্যাঙ্ক - ' 7 
কুইনেন ডাক্তার | 
কেটলি ডিস 
কেমবিস ডিগ্ৰি Decree 
কেলকা! ডিসমিস 
কেরোচিন (59:08609 ) ডেমি 
*ডেফক বাইসেকল 


*তারপিন ( ॥rচenti০০ ) *বার্লি 
তিরপল ( tarpaulin ) বার্ডসাই 


তোয়ালে ব্ম্বি . 
*তোরোক্ষ ( ৮০০৮.) বিপ্টি ( Bill of . 
*থিয়েটার (lading ) 

শ্নদ্বর গ্বিষ্ষুট 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওর্ঘ সংখ্যা 
নিব ০ব্বির Beaver রেজিঠিরি 

*নোট "= *বুরুস র্যাপার 

নোটিস গবুট লগেজ 

*পমেটম বেঞ্চি লণ্ঠন 

*পলস্তার! (Plaster) *বেহারা লাট ( lord ) 

পাৰ্শেল বেরারিং লাঠ (100) 

*পাঁলিস 'বেলেম্তার (7311866:)  লংরুথ , 

*পিন ব| আলপিন বোড ( Board ) লাইন ১ 

পিয়ন বোতাম *লেডিকেনি ( Lady Canning ) * 
পিস্তল বোতোল = মিষ্টায়বিশেষ 

*পুলিস *ব্যাগ ল্যাংবোট (1906 boat ) 

*পেন ব্যাটমবল = যে অঙ্কের মুখাপেক্ষ। করিয়া সঙ্গে থাকে 
*পেণ্ট,লুন ব্যাপ্ত ল্যাভেণ্ডার . 
*পেন্সিল বলটি শীল (3০81) | 
পোষ্টকার্ড ভিজিট সবজজ 

পোষ্টাফিস “মাইরি (by Mary) ৭*সহিস - 

পোটম্যাণ্ট মণিম্ডার *সমন 

প্যানেল মাজিইর - সাট ( Shirt 

ণ্প্লেগ ‘মার্ক সারকাস 

ফটোগ্ৰাফ *মাকিন ( American ) *সাগু 

“ফরাসি (7900), ) মারবল সিলিপট ( Sleeper ) 

ফুট্‌ ‘মাষ্টার ণষ্ট্দন 

ফ্রক মিনিট, সেলেট 

ফিরিঙ্গি ( A) - মেহেগনি কুল ' 

বডি ( Bodice)  *ম্যানেলার হারকেন 

বয়| ( Buoy ) ‘ম্যাজেণ্টার হাইকোর্ট 

বগি ম্যালেরিয়া *হারমোনিয়ম 

*বাঝ *্রবার ‘হাসপাতাল 

ণ্বাৰ্ণিদ রেল ( হেভমাষ্টীর ) 

বারিক রিং ‘হোটেল 

রিপোর্ট হ্যাগুনোট 

খল হুক্‌ 

এই শব্দগুলি পর্ত,গিজ ভাষ! হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। 
' ফিতা বেহালা ( ইং 1০110 ) 


জানালা 


শ্রীনরেশচজ্জ সিংহ - 


সপ পপ 


গন ১৩১২] ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা ১৪৫ 


"ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা 


সংস্কৃত হইতে ভাষা-বিপর্যায় বটি কোন্‌ সময় কাহাকর্তৃক বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি তি 
ভাগর সঠিক কাল নিৰ্ণয় করা সহজ নহে। আবার কোন সময় বাঙ্গাল। ভাষার বিপর্যয় 
ঘটিয় জেলা বা প্রদেশ বিভাগে ভাষার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহারও-কাল নির্ণয় করা অতি 
কঠিন। ময়মনসিংহ জেলায় সাধারণতঃ পরগণা ভেদে ভাষা ও শব্দের উচ্চারণ ভেদ ঘটিয়াছে। 
কোন প্রসিদ্ধ নদী, পর্বত বা বৃহৎ জঙ্গলের এ পার ও পারের ভাষা পৃথক্‌, কাজেই সমস্ত ময়মন- 
সিংহের ঠিক এক ভাষা নহে। আলাপসিংহ, ভাওয়াল, কাগমারি, জাঞরশ। হী, সেরপুর, 
পুখরিয়] প্রভৃতির ভাষা ও উচ্চারণ প্রায় একরূপ ; আর ময়মনসিংহ, সুসঙ্গ, হোসেনশাহী, 
নসির-উদ্দিয়াল ও থালিয়া্ুরি পরগণার ভাষা প্রায় একরূপ, তবে সামাস্ত মাত্র স্থাতন্ত্ৰ সছে। 
কিছুকাল পূর্বে ময়মনসিংহ গ্রেলায় সংস্কতের চর্চা বিলক্ষণ ছিল, তথাপি গ্রামা-ভাষার 
উচ্চারণ পার্থক্য বিলক্ষণ ছিল। বর্তমান সময়ে সংস্কতের সমালোচনা তেমন না থাকিলেও 
ভদ্র-নমাজে ও ভদ্রপদ্নীতে -গ্রামা-ভাঁষ| বহু পরিমার্জিত হইয়াছে, কিন্ত আমি এ প্রবন্ধে খাস 
গ্রাম্য-ভাষারই আলোচন! করিতেছি, ভস্ৰগৃহের ভাষার মালোঁচন! কর! বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 
নহে। ময়মনসিংহের উত্তর সীমায় গারো পৰ্ব্বত, পর্বতের নিকটবর্তী স্থান সমূহের ভাষা অন্ত 
কূপ হইয়া দীড়াইয়াছে, আবার শ্রীহট্ট জেলার সংলগ্ন প্রদেশে অনেকটা জ্ীহট্ৰের ভাষার অনুরূপ 
ভাষা হইয়াছে । এইরূপ পাবনা, কুসিল্লা,-ঢাকা, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার সমীপবত্তী গ্রামাদিতে 
তত্তৎ জেলার ভাষার অনুরূপ ভাষ! প্রচলিত। 
মুসলমানগণ বহুকাল একাদিক্ৰমে এদেশে রা হ করিয়াছেন। উদ ও হিন্দী বাদ।ল[র সৰ্ব্বত্ৰ 
দেশীয় ভাষার সহিত ঘনিষ্টরূপে মিশিয়া গিরাছে। ও সকল, ভাষার শব্দ আমাদের ভাষা 
হইতে এখন আর জোর করিয়া বাহির করিয়া দিলে চলিবে না। তাহাদের অনেকগুলি 
শব্দ আমাদের ভাষার অস্থি মক্জগত হইয়াছে। নবাব বাঙ্গাল! শাসন করিতেন, কাজেই 
আদালতের কাগঙ্গ পত্র বাঙ্গালা ভাষায় লিখা চলিলেও সেগুলি প্রায়ই পারসী বা উর্দু ভাষার 
শব্দরাশিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক কাগজ পত্রও সম্পূর্ণ উৰ্গ,তে ছিল। এপন আবার সেই 
ভাবে ইংরাজী ভাষা আমাদের ভাষার উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় রহিয়াছে। 
ঢাকা ময়মনসিংহের অতি নিকটবত্তী প্রদেশ এবং সে কালে ঢাকাষ নবাবের রাজধানী 
থাকিলেও ময়মনসিংহের ভাষাঁব উপর রাজধানীর ভাষা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। 
আর একটু আশ্চধ্য যে ঢাকার গ্রামাদির ভাষা. এমন কি চাকার অপর পারের পারজোয়ার পর- 
গণার ও ঢাকার সংলগ্ন ভাওয়াল পরগণার ভাষা ও তাহার উচ্চারণ ঢাকার ভাষা ও নিজ. 
উচ্চারণ হইতে সম্পূর্ণ. পৃথক্‌। ঢাকা! সহবেব সাধারণ ভাষা ও উচ্চারণ বহুকাল হইতে যেমন 


১৯ 
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চলিতেছে, তেমনই আঁছে। কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ন!। বারাস্তরে ঢাকা ও বিক্রমপুরের 
ভাষার আলোচনা! করিব। 

ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলের ঝালো ব! মালে! জাতীয় মতস্ত-ব্যবসায়ী ও নৌকাবাহী লোকের 
এক প্রকার অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া কথা কহে। সে দকল শুনিয়া বুঝা অপেক্ষ! লিখিয়া বুবান 
অত্যন্ত কঠিন। 

শ্রাষ্টের নিকটবর্তী গ্রামসমূহ ও বাঁজিতপুরের পূর্বাঞ্চলের লোকেরা অনেকটা শ্রীহষ্ট 
জেলার লোকের হ্যায় কথাবার্থী কহিয়| থাকে । কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ জেলার ভাষা প্রায় 
একরূপ, কান্দেই কুমিল্লার সীমাবন্তী প্রদেশে ভাষা এক রূপই ॥ 

এই সকল ভাষ! অক্ষরহথারা হাতে লিখিয়া দেওয়া সহজ হইতে পারে, কিন্তু অদ্ভুত উচ্চারণ 
লিখিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। শব্দের উপর যে সময় যে স্থানে জোর দেওয়া হয়, সে জোর ও 
উচ্চারণ লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। 

ময়মনসিংহের গ্রাম্য ভাষার কতকগুলি ক্ৰিয়াপদ ও তাহার অর্থ নিয়ে লিখিত হইল । 
এই সকল শব্দ কি প্রকারে কোথা হইতে আসিল,তাহার বিবরণ বারাস্তরে লিখিব তাহাতে দেখা 
যাইবে যে এই সকল শব্দ সংস্কৃতের ভগ্ন শব্দ মাত্ৰ । 


আইবাইন আসিবেন। আইছুইন আঁসিয়াছেন। 
আইবা আসিবা । আইছিলেন আনসিয়াছিলেন। 
খাইছুইন থাইয়াছেন। খাইবেইন থাইবেন। 
গেছুইন গিয়াছেন । দিছ দিয়াছ। 
দিছুইন দিয়াছেন। কর্ছ করিয়াছ। 
করছুইন করিয়াছেন । করবাম করিব । 
করবাইন করিবেন। খাউ, খাইন খান, আহার করেন । 
খাইবাম থাইব। খাইছুইন খাইয়াছেন ৷ 
খাইছ খাইয়াছ। খাইবাইন ধাইবেন। 
যাইবাইন যাইবেন। 


এই প্রকার ছ ব ইন শব্ধ ক্রিয়া পদে ব্যবহৃত হয়; কোন কোন স্থলে দেন স্থলে ছুইন» 
-*বেন” স্থলে বাইন প্রভৃতি শব্দ ব্যবন্ধত হয় । 
কতকগুলি বিশেষ পদ ও তাহার অৰ্থ 1 


কাউয়া কাক। হাঁজিক শালিক। 
আচাৰ্ব্ব,য়া আশ্চর্যা'জনক। ভেদ লাখি। 
চ্‌কি চৌকি। মনিষ্যি মানুষ ৷ 
টেকা বাট্যাহা টাক|। ঝাড়ি গাঁড় । 


ক্ছম রকম। মেকুর, বা বিলাই বিড়াল 


নন ১৩১২ } ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষী ১৪৭ 
উক্কা, ভাবা ছুকা। কুত্তা কুকুর! 
তামুক তামাক বা তামাকু। কাডল কাঠাল। 
লাইরকল নারিকেল? লগ্ন লষ্ঠন ৷ 
ছিব রা জিহ্বা ৷ পর্দীম প্রদীপ । 
নুটা, জুডা খ্টী। উঠান, উডান আঙগিন]। 
বাইরাগ, বাহিরাগ বাহিলন বাড়ী। ভাইর, উনিদ্ব! যাছধরিবার বংশ নিৰ্ম্মিভ 
পইসা পয়স| ৷ যন্ত্র বিশেষ। 
উসার| ঘা আইতন| বারেদা। ঘারাছ্‌ নিকটে। 
মাম মানুষ | হুরু ব! সরু সরিষা! 
হিয়াল শেয়াল, শৃগাল! ভইষ, মহিষ । 
কৈতর কবুতর ৷ নাও - লৌকা। 
ভইন ভগিনী! থাতু ছিদি মা 
লার মিষ্টান্ন! তেন! নেকড়| । 


ডাকি, আঁড়ি ঘা আগইল বংশনিৰ্ম্মিভ পাত্ৰবিশেষ ৷ 
ভুলি বেত বা বংশনিৰ্ম্মিত পাত্ডবিশেষ ৷ 


ডুকুরিয়া ডাকিয়া, বদাইয়া। একপাটি! চাদর ( 
( কোন কোন স্থানে কহে মাত্ৰ ) 
পানি জল। পউথপাখালি পণ্ডপক্ষী। 
বাদামিয়। ব! ভাদামিয়৷--অলস, নিম । 

কাগসারি ও পুখুরিয়! প্রভৃতি অঞ্চলের কতকগুলি ক্রিয়াপদ 
দিমু দিব। জায় আসি্বি ৷ 
ষামু যাইব। আব ব্মাসিব। 
আব! আসিবা । যাবা যাইবা । 
আহ আইস। আছেন আইসেন ৷ 
খামু খাইব। খায়েন খান ৷ 
যায়েন যান। যাবার লাগছে যাইতেছে । 
খাবার লাগছে খাইতেছে ॥ ‘আবার লাগছে আসিতেছে? 
দিবার লাগছে দিতেছে । আগুয়াও অগ্রসর হও । 
আগুয়ান অগ্রসর হন। আম্রার আমার্দের। 
তোম্রার তোমাদের! হেগরের তাহাদের * 
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আমুগরের আমাদের ! তাগরের তাঁহাদের ৷ 

তুমুগরের তোমাদের ৷ কি দনে, কি ধন কি ধরণে, কি গ্রকারে। 

অধিকাংশ জ্ৰিয়াপদ মু; এন, বার, লাগছে প্রভৃতি শব্দ দিয়া সমাপন হয়। বিশেষ্যপদেও 
কতক কতক পাৰ্থক্য দৃষ্ট হয়। সে পাৰ্থক্য উচ্চারণ-ভেদ্ন মাত্র । কাগমারি প্ৰভৃতি অঞ্চলে 
বিশেষ্য পদ গুলিতে ন স্থলে ল ও ল স্থলে ন উচ্চারণ হ্ইয়| থাকে; যেমন--লাউ স্থলে নাউ, 
নৌকা স্থলে লৌকা, লক্ষ্মী স্থলে নঙ্ষ্মী। 

নৌকার অগ্রভাগকে আগা এবং পশ্চাৎ ভাগকে পাছা কহে। নৌকার রশিগুলিকে 
কাছি কহে। নৌকা বাহিবার বংশদও গুলিকে লগৃগী বা চইর কহে। কাষ্ঠ' ব| বংশথও 
যাহা আগা ও পাঁছায় নৌকার উপরে থাকে তাহার নাম মাচাইল। জল সেচিবার ষন্ত্রকে 
সেওত ও নৌকার উপরের ছাউনীটাকে ধাপাড় বা ছাপড় কহে। নৌকার সর্ব অগ্ ও 
সৰ্ব্ব পশ্চাৎ ভাগকে আগা গলই ও পাছা গলই কহে। 

ভাণ্ডার গৃহে দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য যে মাচ! প্রস্তুত হয়, তাহাকে চাঙ্গ বা মাচাঙ্গ কহে, 
কোন কোন স্থানে উগাড়ও কহিয়া থাকে । 

জমিদারদের সরকারে জমির উত্তম, অধম রকম বিবেচনা করিতে আওয়াল, দুয়ম, ছিয়ম, 
চাহারম গ্রস্থৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়৷ আর হিসাব পত্রে অমাওয়াশীল, তলববাঁকী, সেহাবন্দী 
হুমারখাতা, অমাবন্দী, তেরিজ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। 


হস্তী সম্বন্ধে কতকগুলি কথা । 


আত্বিং হাতী। _ মাউথ, মাহত। 
মেট. ঘেসেড়া। আওু লৌহনিৰ্্মিত কাটা যুক্ত দ্রব্য ৷ 
£, কানার বাপের সলা। বৈটু  বসিবার ইঙ্গিত৷ 


মাইল, উঠিবার, অগ্রবর্তী হইবার তোর কাত হওয়ার ইঙ্গিত। 
বা সতর্ক হইবার ইঙ্গিত। আগে অগ্রবর্তী হইবার ইঙ্গিত। - 
পিচ্ছ পিছাইয়! যাইবার ইঙ্গিত। দেলে দিবার ইঙ্গিত। 


তল্গি কাটা কুটা। ছই ডাহিনে বা বামে যাইবার ইঙ্গিত। 
ধথ,  থামিবার ইঙ্গিত। ছ্‌ম্‌ লেজ বা লেজ স্থির রাখিবার ইঙ্গিত। 
এই সকল শব্দ কেবল হস্তী সম্বন্ধেই প্রয়োগ হয় অন্ত কোন স্থলে ব্যবহৃত হয় ন! । 

, হুলকর্ষণ সম্বন্ধে কুষকদিগের কতকগুলি বুলি। 


ঈশ_,  লাঙ্গলের সঙ্গের কাষ্ট যাহা জোয়াল উভয় গরুর কীধের উপরের কাষ্ঠ। 
গরুর কাধে লোয়ালের - ফাল লাঙ্গলের মুখের লৌহ। 
নীচে থাতক। - আগে অগ্রবর্তী হওয়া। 

ধুক = দুধহওয়া]- . তিতি গরুকে ডাহিনে বামে বা অগ্রে যাইবার 


A 


Et 


সম ১৩১২] ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষ। ১৪৯ 
ধধ গরুকে থামাইবার ইঞ্জিত। হলাইয়| লাঙ্গল বেশী মাটির নীচে দিয়া শীঘ্ৰ 


. তিথাইয়া আন্তে আস্তে ঘুরিয়া যাই- ঘুরিবার কথা। 

ঘার ইদ্দিত ৷ ঠাইত  একস্থানেই ঘুরিবার কথা। 
সই বা চঙ্গ ক্ষেত্ৰ পালিশ করিবার কাড়া রসি বা দড়ি। 

বংশ নিৰ্ম্মিত দ্রব্য । 

গরু সম্বন্ধে কতগুলি কথা। 

পাজান রোমস্থন কর! । পাখি গরু বাঁধিবার দড়ি। 
গোঠা '- বসস্ত রোগ। সাপান সাপে খাইলে। 
বান্‌ বা বাট, স্তন। - উর, উলান গাভীর স্তন ও চতুৰ্দদিক্‌। 
চেনা বা চনা গোপ্রত্রাব, গৌোসুজ । হিড়, দাউন অনেকগুলি গয় একত্র বাঁধি- 
বাছুর গো-শাবক। বার স্থান৷ 
ডেকা পুং বৎস । ডেকী, বকন শ্ত্রীবংস। 


মেনা ক্ষত্ৰ শিং ও শিং বিহীন বৎস । দ্বামড়া বলদ । 
এই সকল শব্দ হলকৰ্ষণ ও গরু সমন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্ত কোন স্থলে ব্যব- 


হত হয় না। 
পণ্ড পক্ষীকে ডাকিযার কতকগুলি অয শব্দ বা সঞ্চেত। 


তৈতৈ হাসকে । কৃত কৃত, কুকুরকে । 
পুরুরুরূ ছাগলকে । হেপ্নাতু কুকুরকে । 
হাতু বাতু কুকুরকে। হেঁ হো গরু ও বাছুরকে। 
পু'চিপু চি বিড়ালকে। মেউমেউ বিড়ালকে। 
কুতুকুতু কুকুর ছানাকে। চেহেছেহে ঘোড়াকে.) 
কুম্কুম্‌ কপোতকে। 
বোধকরি পশ্তপন্ষী সম্বন্ধে এই প্রকার ডাক সর্ধত্রই প্রচলিত আছে। 
ট কতকগুলি তরকারির নাম। 
আনাজ তরকারী । বাইঙ্গন বেখুন। 
কাকরুইল কাকুড়। ডেঙ্গা ডাটা। 
ছিমুইর শিম। রিশ্তেকলা কাচ.কলা। 
হশ| শশা! । পাকনা লাউ পাকা লাউ। 
পড়ল পটল। তিতাগুটা, উদ্দিশা, বা করল! উচ্ছে। 


‘-ময়মনসিংহের় ভাষার উচ্চারণ হ্ম্ব, মোলায়েম 9 নত্র অথবা তাহার কোন অস্বাভাবিক 
কর্কশ উচ্চারণ নাই। কোন কোন স্থানে কেন শবূকে কেনে, কেএ কেরে, কেন্‌ প্রভৃতি 
কহিয়া থাকে। ময়মনসিংহবাসীরা প্রায়ই স স্থানে হ, হ স্থানে-অ, প্রভৃতি উচ্চারপগত প্রৃভেদ. 


১৫০ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক| 


[ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


ও পৃথক্‌ করিয়া থাকে। যেমন শালা স্থানে হালা, হাজি স্থলে আজি, ভালো স্থলে বালে! প্রভৃতি 
হয়। প্রায়ই দীৰ্ঘ উচ্চারণ স্থলে হুশ্ব হইয়া থাকে, যেমন ঘোড়া স্থলে গুড়া, ঘর স্থলে গ-র, 


ভচুক স্থলে বালুক, ঢোল স্থলে ডুল ইত্যাদি। 


ময়মনসিংহ সেরপুর পরগণার নিম্ন শ্রেণীর লোকে র স্থলে অ ব্যবহার করিয়া থাকে, যথা 
য়াঁত্ম স্থলে আত্র, রায় মহাশয় স্থলে আয় মহাশয়, রাম স্থলে আম, রাজা স্থলে আজ! হকার! 


অ স্থলেও র কহে, যেমন আম স্থলে রাম ইত্যাঁদি। 


মুসলমানেরা নিয়লিখিত শব্দ বাঙ্গালার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে । এই সকল শব্দের 
অনেকগুলি প্রায়ই পারসী বা উৰ্দ,তে আছে। 

কেনা কলা ।' জবর বড়, অতিশয়। 

কালা মাথা, মস্তক । পাণি জল। 

জিই আজ্ঞা যাই * | কটি কাল কোন কান । 

হিতীন বালিশ। আউয়াল উত্তম। 

হেমন অনেক। পিন্দন পরিধান কর! । 

পাখালন চৌকা। পাখালন ধৌত করণ। 

ডাঙ্গর বড়। আল্গারথা বা কামিজ, পীর্হান। 

কিতা বা কিতা কি, কেন। পাইল! পাতিল, হাড়ি। 

কালকুয়া কাল। আজকুয়া আজ, অস্ত । 

কেলা কে, কোন ব্যক্তি। গইরব পিয়ারা। 

অঙ্কা এখন ৷ তঙ্ক| তখন । 

জঙ্কা যখন। হেছুন্‌ বা হেছুঙ্কা সেইদিন। 

আও! ডিম । গতর গা। 

ছাপুন ব্যঞ্জন ৷ 

কতকগুলি সৰ্ব্বদা প্রচলিত বিশেষ শব্দ | 

এর হের অর্থাৎ দেখ। এচ্চা, এচু হের চাও, দেখ চাও । 

এছ, উরু এই যে। আইও আইস। _ 

থইয়| রাখিয়া । দেয়র দেবর। 

জাল দেবর বা ভাসুর স্ত্রী । ছাওয়াল ছেলে, বালক । 

ভইন ভগিনী । 


_ এইক্লপ মায়ৈ, তায়ৈ, তালৈ, বিয়ারী, পুত্ৰা, বেহাই, হউর, খেহাইন ইত্যার্দি। 


* ”মিই"--শৰ্বটী “জী"_ উহার আদল অর্থ “মহাশয়” ।--কেহ কাহাকেও ডাকিলে মুসলমানের! “জী” বলয়া 


উত্তর দেয়_ উদ্দেত-_“বাই মহাশয়’--কাৰি বলিয়া উহার অর্থ “আজে যাই” নহে 


1--প-সহ। 


পৰৰ 


গন ১৬১২ ] ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাঁষা ১৫১ 


মাসের নাম । 
বৈশাগ্‌ বৈশাখ। কাতিক কাৰ্তিক । 
জেঠ, জ্যো্ট। আগুন বা আঁধন্‌ অগ্রহায়ণ । 
আধার আষাঢ়। পুষ ব| পৌষ পৌষ। 
শাউন্‌ শ্ৰীবণ। মাগ্‌ মাঘ। 
ভাদর্‌ ভাত । ফাগুণ ফাস্তন। 
আশিন্‌ আশ্বিন। চৈত, চৈত্ৰ। 
ধারেব নাম। 
রব্বার রবিবার । সম সোম। 
মংগল মদ্গল। বুদ বুধ। 
বিশ্থ্যইণ বৃহস্পতি । শুকুর শুক্র । 


হনি বা শনি। শনি। 

রেলে সুগম পথ হওয়ায় দেশ-দরেশীস্তরের লোক যাতায়াত করিতে পারে। বাঙ্গালার 
অধিকাংশ প্রদেশই তজ্জন্ত নিকট বলিয়। বোধ হয়। ময়মনসিংহ সহর, মহকুমা ও বহু জমিদার 
পল্লীতে নানা স্থানের লোক দেখিতে পাওয়| যাঁয়। তন্মধ্যে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও সম্প্রতি 
বরিশালের লোকই এপ্রদেশে অধিক । কয়েক বংসর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ এস্‌ এ, বি 
এল্‌ ময়মনসিংহে সরকারী উকীল হইয়া আসিয়াছেন। সারদা বাবু বরিশালবাসী তিনি বড় সদাশয় 
ও অন্নদাতা । তাহার আগমনে বরিশাল হইতে বহু লোক ময়মনসিংহে আসিয়াছে । অনেকে 
উহার গৃহে নিধর্শার স্তায় আহার করে, অনেকে চাঁকরী ও দোকান করিয়া! অৰ্থোপাৰ্জ্জন করে। 
সারদাবাবু ও সকলের পৃষ্ঠপোষক ৷ ময়মনসিংহ সহরে কলিকাতা! অঞ্চলের ও ঢাকার লোক 
আছে ভম্মধ্যে চাকার লোকের সংখা! বেশী, উহার| প্রায় সকলেই ব্যবসা করিয়া থাকে। 
দেশীয় বিভিন্ন লোক যখন একত্র হইয়| স্বকীয় ভাষায় আলাপ করিতে থাকে, তখন বড় শ্রুতি- 
মধুর ও অদ্ভুত বোধ হয়। পাবনা-রাজশাহী অঞ্চলের লোকও সহরে আছে। বর্তমান সময় 
ভাষা ও উচ্চারণ যেমন ভাবে চলিতেছে, বোধ হয় আর কিছুকাল পরে অন্তরূপ শ্রী ধারণ 
ফরিবে। ভাষার সঞ্গে লড়াই করিয়া আমরা ক্রমাগত মার্জিত করিয়া! যাইতেছি। পল্লীগ্রামের 
ভাষা সহজে ও শীঘ্ৰ পরিবর্তিত হইবে, এমন আশ! করা! যায় না । 

কোন কালে ময়মনসিংহ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জঙ্গল আবাদ করিয়া বিদেশী লোকেবা কোন 
কোন স্থানে বসত করিয়াছে, তাহারা প্রায়ই ব্যবসায়ী, নপবিবারে উহার! আসিয়াছে বলিয়া 
তাহাদের ভাষাও তন্দেশবাসীর স্তায় রহিয়াছে । তাঁতি, গোপ, কলু, মুচি প্রভৃতি ব্যবসায়ীবা 
নানাস্থানে বাস করিয়াছে । যদিও ইহাঞ্ধের মধ্যে অনেকে.দুই তিন শত বৎলর বা হতোধিককাঁল 
এদেশে আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ভাষ! তাহাদের আদি স্থানের ন্সায়ই রচিয়! গিষাছে। দৃষ্টান্ত 


১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা -[৪্থ সংখ! 


স্থলে কষেকটী উল্লেখ করিলাস। কুলপুর থানার শলেকাধ ডেকলিয়| ও বিলডোরা গ্রামের 
গোপগণ জমিদারের বিদ্ৰোহী-হইয়া পলায়ন_ করিয়া পাবন! হইতে কত পুকষ হইল এখানে 
আসিয়াছে ঠিক নাই, কিন্তু তাহাদের বিবাহ: ইত্যাদি পাবনা, রাজশাহী ও সম্প্রতি এবেশেও 
হয়। তাহাদের কিন্তু এ পাবনাব গ্রাম্য ভাষাই রহিয়াছে। _ ঈখবরগঞ্জ থানার এপেকার 
সাহাগঞ্র গ্রামে রাজশাহী হইতে একদল শকটচালক ও তৎপশ্চিম, বোধ হয় বাঁকুড়া হইতে 
বহুকাল হইল মুচিগণ আসিয়াছে তাহারাও বিবাহাদি সে দেশেই করিয়! থাকে, কাজেই তাহাদের 
ভাষা অনেকটা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে । কিশোরগঞ্জ থানার এলাকাব হোসেনপুর গ্রামে অনেকগুলি 
কলু বোধ হয় রাজশাহী জেলা হইতে আসিয়া বহুকাল বাস করিতেছে, কিন্তু ভাষা তাহাদের 
পুর্ব বাসস্থানেব ন্যায় আছে। সুসঙ্গ পরগণায় দুর্গাপুর থানার এলাকায় বেদিয়া নামক এক 
জাতি নারায়ণ-ডহর গ্রামে বছুকাল হইতে বাস করিতেছে, বোধ হয় ইহারা বান্দী হইতে 
আসিয়াছিল। ঝান্সীর রাণীর সঙ্গে ইংরার্জের যখন যুদ্ধ হয়, বোধ হয় তখন তাহারা পলাইয়া 
এদেশে আশ্রয় লয়, ইহাদিগেব ভাষারও বিশেষ পরিবর্তন দেখি না ; তবে কেহ কেহ বাঙ্গালা 
ভাষাও জ্রানে। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে তাঁতি, শঙ্খকার ও কাংস্তকার প্রভৃতি জাতি অন্য জেল! 
‘হইতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে, ইহাদের ভাষা অনেকটা এ প্রদেশের ন্যায় হই- 
য়াছে; কারণ ইহারা এ প্রদেশেই বিবাহাদি করিয়া থাকে। মুক্তাগাছা থানার এলাকায় গোবিন্দ- 
বাড়ী গ্রামে কতকগুলি লোক রাজপাহী হইতে আসিয়া বহুকাল বাস করিতেছে, তাঁহাদের 
ভাষাও প্রন্লপ রহিয়াছে । ইহারা কিন্তু স্থানে ল, আব ল স্থানে ন র্যবহার করে। কোন 
কোন স্থানের 'উপনিবেশ্বিক গোপগণ এ দেশেও বিবাহ করিয়া থাকে |. 
বাণিজ্য সমন্ধেও বাঙ্গালায় যখন অরাজকতা, তখন বাক্যশাসনেরত কথাই নাই, ন ভীষণ 
দিনে: ইংরাজ, ফবাসী, ওলন্দাজ বণিকেরা আমাদেব দেশী ব্যবসাধিগণের উপর অত্যাচার 
-কবিত। এ দেশী তাতিগণের হস্তনির্মিত বস্ত্ৰে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশের লক্জা নিবারণ 
হইত, সে আজ বড় বেশী দিনের কথা নহে । এখনও বোধ হুয়, নানা স্থানে হুই চারিজন লোক 
জীবিত আছেন, যাহার! বিদেশীর এই অত্যাচার দেবিয়াছেন । তথন অল্প ব| বিন! লাভে দান 
দেওয়া হইত, কাজেই তাতিগণ তাহা পারিয়| উঠিত না | এই সময় ঢাকা, মুৰ্শিদাবাদ, রাঁজণাহী 
প্রদেশ হইতে ষে সকল তাঁতি ময়মনসিংহ জেলায় পলাইয়া আইসে। তাহারা অনেকেই 
কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে বাস করিতেছে । বর্ণির হাঙ্গামার সময় অনেকে অন্ঠান্ত জেলা হইতে 
এ জেলায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের ভাষায় পাৰ্থক্য আছে! মুসলমানরাজের অত্যাচারে 
যাহারা জাতিভ্ৰষ্ট হইয়াছিল, তাহারা জোলা নাম ধারণ করিল । এখনও ভ্োলারা ময়মনসিংহের 
নানা স্থানে বিশেষতঃ টাঙ্গাইল ও জামালপুরের এলাকায় অধিকাংশ বাস করিতেছে । উহাদের 
ভাষায়ও এতদ্দেশেব ভাষ! হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয়, তবে আর কিছুকাল .. 
পরে তাহাও থাকিবে না। 
ময়মনসিংহের নান! স্থানে হিন্দুস্থানী একপ্রকার লোক ও পাওয়া যায়, যাহারা 
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বহুকাল হইল, এদেশে বণিজ্যাদির উদ্দেশ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । ইহারা প্রায় 
সকলেই স্বগৃহে হিন্দিভাষ| ও বান্ষালীসম|জে বঙ্গভাষায় কথ। কহিয়| থাকে, ইহাদের স্ত্ৰী- 
লোকেরা খাস হিদ্দুস্থানবাসী হইলেও প্রায় সকলেই খাটা বাঙ্গালা কহিতে ন! পাঁরিলেও 
এক প্রকার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিমিশ্রিত বাঙ্গাল! ব্যবহার করিয়া থাকে । 


শীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার | 
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খবুদধনে ব-বুদ্ধত্রপাঁভ করিবার পর জ্রগতে সশ্বোদৃভাবিত ধর্ম প্রচার করিবার অন্ত সমুংসুক 
ছন। তিনি তাঁহার পাঁচজন পূৰ্বতন সঙ্গীর ( সহধৰ্ম্মাসুষ্টায়ীর ) কথা স্মরণ করিলেন। এই 
শীচঙ্জন সঙ্গীর নাম কৌপণ্ডিষ্ত, ভদ্ৰজিং, বাষ্প, মহানাম ও. অশ্বজিৎ | ইহারা সকলেই 
জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং প্রাণ: “ভদ্ৰবৰ্গীয়” পঞ্চক নামে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধদেধ 
ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন এই পঁ৷চনন ধৰ্ম্মনিজ্ঞাস্‌-ব্যক্তি তখন বারাণসী নগরীর মৃগদাব 
নামক খধিপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধদেব স্বীয় ধৰ্ম্ম সর্বপ্রথমে এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের 
নিকট প্রচার করিবার অন্ত বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর অষ্টম সপ্তাহে বারাণসী যাত্রা করিলেন ৷ 
বারাণসী গমন কালে আজীবক সম্প্রদায়ের কোন দার্শনিকের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎকার হয়, 
উভযের মধ্যে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথোপকথন হয়। পরিশেষে আজীবক জিজ্ঞাস! 
কবেন--হে গৌতস, তুমি কোথায় যাইবে ? বুদ্ধ বলিলেন-_ 
পবারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীম্‌। 
ধৰ্ম্মচক্ৰং প্রবর্তিয্যে লোকেঘ প্রতিবপ্তিতম্‌।” 
আমি বারাখনীতে গমন করিব। কাঁশিকাপুরীতে গমন করিয়া সংসারে অপ্রতিহত 
ষৰ্ম্মচক্ৰ প্রবর্তন করিব । | 5 
তখন আজীবক শেষ প্রকাশপূর্বাক বলিলেন, হে গৌতম, আমি প্রস্থান করিলাম। এই 
কথা বলিয়া আজীবক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথাগত উত্তরদিকে অগ্রসর 
হইলেন। কিয়ংকাল পরে তথাগত বারাণসীর মৃগদাব- নামক" খ্ষিপত্তনে উপস্থিত হন। 
পূর্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ দুব হইতে তথাগতকে দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন--সিন্ধার্থ 
নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে সমৰ্থ হন নাই। তিনি তপস্ত। আগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন; 
অতএব ইহাকে সবিশেষ অভ্যর্থনা করিবার প্রয়েজন নাই। আমর! নিজ নিজ আসনে 
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বলিয়া থাকি, তিনি আসিয়া শ্বয়ংই একখানি আসম লইয়া বসিবেন” কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, যখন তথাগত তাহাদের সমীপে আগমন করিলেন তখন তাঁহার! তাঁহার তেজঃপুপ্র 
সন্দ্শন করিয়া কম্পিত কলেবরে আসন হইতে উখিত হইয়া তাঁহার গ্রত্যুদ্গমন করিলেন । 
তখন তাহাদের সহ তথাগতের বিবিধ ধৰ্ম্মনাপ হইল । তাহার৷ জিজাস| করিলেন, "হে গৌতম, 
আপনার দেহকাস্তি সুবিমল হইয়াছে। আপনার ইন্দ্রিরমসূহ প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, 
আপনি কোন অলৌকিক ধর্শের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন কি?” তথাগত উত্তর করি- 
লেন, “আমি অমৃতসাক্ষাৎ করিয়াছি, অমৃতগামী-পথ আমার নয়নগোচর হইয়াছে । আমি 
বুদ্ধ, সৰ্ব্বজ্ঞ, সর্কদর্শী ও নির্পাঁপ। আমার জন্মের ক্ষয় হইয়াছে, আমি ব্ৰহ্মচধ্যের সম্যকৃ- 
অনুষ্ঠান করিয়াছি।” এই কথা শুনিয়া সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ তথাগতের চরণে নিপতিত হইয়া 
গাঁহাকে বলিলেন, “ভগবন্‌ { দোষ মার্জনা করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান ক্রুন।” 
তদনস্তর অকস্মাৎ সপ্তরত্মময় শতআসন প্রাদুভূতি হইল। তথাগত একখানি আমনে উপ- 
বেশন করিলেন » পূৰ্ব্বোক্ত পাচনন ব্রাহ্মণ স্তাহার পুরোতাগে আসীন হইলেন। সেই সময়ে 
তথাগতের শরীর হইতে আভা নিৰ্গত হইয়। এই পৃথিবীর স্কায় সহজ সহস্র পৃথিবীকে সমুদ্ভীসিত 
করিল। যেখানে কখনও চন্জ বা সুর্যের উদয় হয় না, এমন মহাক্ষকারপূর্ণ নরকসমূহও 
আলোকিত হইয়া উঠিল । পৃথিবী কীপিয়| উঠিল। এ এক অসাধারণ ভূমিকল্প। নরকের 
জীবগণ ও দুঃখহীন হইয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের প্রতি রাগ, ছে, 
মোহ, ঈর্ধ্যা, মাঁৎসধ্য, মান, মদ, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সকল জীবের প্রতি 
মিত্ৰীভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “হে 
ভগবন্! এই বারাপসীতে আসীন হইয়া ধর্শচক্র প্রবর্তন করুন ।” তথাগত রাত্রির প্রথমভাগে 
ধ্যান নিবিষ্ট থাকিলেন, মধ্যমভাগে নান! কথালাপ করিলেন এবং শেষভাগে পর্বোজ পাঁচজন 
ব্রাহ্মণের নিকট ধৰ্ম্মব্যাখ্য| করিলেন” (বুদ্ধদেব ১১২১৩ পৃঃ ) 

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারস্তে চীনদেশটীয় পরিব্রা্দক ফা-হিয়ান বারাণসীর পবিত্র স্থানগু্ির 
নিম্নলিখিত বৰ্ণন! করিয়াছেন ৷ 

নগরের উত্তরপূর্ব দশ লি দুরে মৃগদাব সঙ্ঘারাম অবস্থিত । পুর্বে এই স্থলে একজন 
প্রত্যেকবুদ্ধ বাস করিতেন, এই হেতু ইহার নাম খধিপভুন হইয়াছে । যে স্থলে বুদ্ধদেবকে 
আসিতে দেখিয়া কৌত্িন্ত প্রভৃতি পঞ্চব্যক্তি অনিচ্ছাঁসত্বেও সসন্্রমে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, 
সেই স্থণে (লোকে ) পৰে একটা নির্াণ করিয়াছে এবং নিয়শিখিত স্থল কয়টীর উপরেও 
স্ত.প নিৰ্ম্মিত হইয়াছে! 

১ ৷ পূর্বোক্ত স্থান হইতে ষষ্টিপদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব পৃর্বাস্ত হইয়া কৌপি্ত ্রস্থ- ) 
তিকে দীক্ষিত করিবার জন্ত ধর্ম্মচত্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 
; ২। এই স্ুল হইতে বিশেতি পদ উদ্ধৱে যে দুলে বুদ্ধদেব দৈনোয বুদ্ধের আবিৰ্ভাব সম্বন্ধে 

ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন! ' 
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৩। এই স্থলের পঞ্চাশৎ পদ দক্ষিণে যে স্থলে বুদ্ধদেবকে এলাপত্রনাগ তাহার নাগজদ্ম 
হইতে মুক্তির বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিল । 

উপবনের মধ্যে ইটা সঙ্গারাম আছে এবং উহাতে অভাগি তি বাস করিয়া থাকেন । 

ইহার প্রায় ২২% বৎসর পরে আর একজন পরিব্রাজক হিউয়েন্থসং বারাণসী দর্শন 
রেন। নগর বর্ণনকালে তিনি বলিয়াছেন যে, বারাণসীতে অধিকাংশ ব্যক্তিই মহেখ্বরদেবের 
উপাসক ৷ তাঁহার বৌদ্ধকীণ্ডি-সমূহের বর্ণনা, ফাহিয়ানের বর্ণনা অপেক্ষা প্রাঞ্জতর-_ 

প্রাজধানীর উত্তরপূর্ব বরণানদীর পশ্চিমে অশোঁকরাজ কর্তৃক নিৰ্ম্মিত একটা শুপ 
আছে। ইহ প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ, ইহার সম্মুখে একটী প্রন্তরস্তম্ভ আছে। বরণানদীর 
উত্তরপূর্কে দশ লি দুরে লুয়ে-(মৃগদাব) সঙ্ঘারাম অবস্থিত, ইহ! আট ভাগে বিভক্ত এবং প্রাচীর, 
বেষ্টিত, এই স্থলে হীনযান, সন্বতীয় মতাবলম্বী পঞ্চচশশত ভিক্ষু বাস করেন। প্রাচীর- 
বেষ্টনের মধ্যে ২০০ ফিট উচ্চ একটা বিহার আছে। এই বিহারের ভিত্তি ও সোপানাবলী 
প্রস্তর-নিৰ্ম্মিত, কিন্তু উপরিভাগ ইষ্টক-নিৰ্ম্মিত। এই বিহারের মধ্যে ধর্মচক্র প্রবৰ্ত্তনমুদ্ৰায় 
অবস্থিত তাত্রনির্মিত একটা বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । বিহারের দক্ষিণপশ্চিমে রাজা অশোক- 
কতৃকি নিৰ্ম্মিত একটা প্রস্তরস্তপ আছে, ইহার ভিত্তি ভূমগ্ন হইলেও ইহা অস্তাপি ১০* ফুট 
উচ্চ আছে, এই স্থলে ৭* ফুট উচ্চ একটা প্রস্তরন্তম্ভ আছে। স্তম্ভের প্রস্তর ক্ষটিকের ন্যায় 
উজ্জল, ইহার সম্মুখে যাহার! সর্ধাস্তঃকরণে প্রার্থনা করে, তাহারা সময়ে সময়ে ইহাতে 
তাহাদিগের প্রার্থনা মত শুভ বা অশুভ চিহ্ন দেখিতে পায়। এই স্থলে তথাগত সংবৃদ্ধ হইয়া, ' 
ধর্দচক্র প্রবর্তন করিতে আরস্ত করেন । 

এতদ্যতীত হিউয়েন-থসং অনেক স্ত,পের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধানগুলি দেওয়া, 
হইল। এই স্থলের নিকটে যেখানে মৈত্রের় বোধিসত্ব ভবিষ্যতে সংবুদ্ধ হইবার আশ্বাস প্রাপ্ত 
হন, সেখানে একটা স্তুপ আছে। প্রাচীনকালে তথাগত যখন বাজগৃহে বাস করিতেছিলেন, 
তখন তিনি ভিক্ষুগণের প্রতি এইরূপ উক্তি করেন। *ভবিষ্যৎকালে ষখন এই জদ্ত্বীপ 
শান্তিপূর্ণ হইবে, তখন মৈত্ৰেয় নামক এক ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার শরীর পবিভ্র- 
সুবর্ণাভ হইবে। তিনি গৃহত্যাগপূৰ্ব্বক সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ হইবেন; এবং সর্কজীবের উপকারার্থ 
ত্ৰিবিধ ধৰ্ম্ম প্রচার করিবেন। এই সময় মৈত্ৰেয় বোধিদত্ব স্বকীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া, 
বুস্তকে বলিলেন যে, আপনি অনুমতি করুন, আমিই যেন সেই মৈত্রেয় বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করি,. 
ইহাতে বুদ্ধদেব উত্তর করেন যে তাহাই হইবে। সমঙ্ঘারামের পশ্চিমে একটা পুক্ষরিণী আছে, 
এইস্থানে তথাগত সময়ে সময়ে স্থান করিতেন, ইহার পশ্চিমে আর এক্টী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে,. 
এই স্থলে তথাগত ভিক্ষাপাত্র প্রক্ষালন করিতেন, ইহার উত্তরে আর একটী হুদ আছে, এই 
স্থলে তথাগত বস্তক্ষাণন করিতেন। ইহার পার্শ্বে এক খণ্ড বৃহৎ চতুফোণ প্রস্তর আছে» 
ইহাতে এখনও বুদ্ধের কাষায় বক্সের চিন আছে। এইস্থল হইতে অনতিদুরে এক মহারণ্যের; 
মধ্যে একটা স্তুপ আছে। এই স্থলে দেবদত এবং বোধিমত্ব অতীতকালে মৃগযুথপতি ছিলেন ॥: 


১৫৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্য? 


ছুইটী বিভিন্ন যুথ ছিল, প্রত্যেক যুথে ৫০* শত মৃগ ছিল। এই সময়ে এী দেশের রাজা! মৃগয়ায় 
বহিগঁত হইয়াছিলেন, যুখপতি বোধিসব তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়| বলেন, মহারাজ ! 
আপনি অরণ্যের স্থানে স্থানে অগ্নি সংযোগ করেন এবং শর নিক্ষেপপূর্কাক আমার দলস্থ 
সমুদয় মৃগ নিহত করেন, কিন্তু পুনঃ সুর্য্যোদয়ের পূৰ্ব্বে সে সমস্ত আহারের অযোগ্য হয়। 
আমরা প্রত্যহ একটা করিয়া মৃগ আপনার আহারার্থ উপস্থিত করিব, ইহাতে আপনিও প্রত্যহ 
সদ্যোমাংস পাইবেন, এবং আমাদের জীবনকালও এক দিবস বর্ধিত হইবে। রাজা এই 
প্রস্তাবে হৃষ্ট হইয়! প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে প্রত্যেক দল হইতে প্রতিদিন এক একটা 
মৃগ নিহত হইত। একদিন দেবদৱের যুথ হইতে একটী গর্ভবতী মৃগী নির্বাচিতা হইলে, মৃগী 
তাহার স্বামীকে বলে যে যদিও আমার মৃত্যু নিশ্চিত, তথাপি আমার গর্তৃস্থ সন্তানের মৃত্যুর 
সময় উপস্থিত হয় নাই । ইহ শ্ৰবণে যুথপতি দেবদত্ত ক্ৰুদ্ধ হইয়া উত্তর করেন যে, উহার জীবন 
কাহার নিকট মূল্যবান? মৃগ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্কাক বলিল, হে রাজন! অজাত শিশুকে 
বধ কর! দয়াশীলতার কাৰ্য্য নহে। মৃগী এই বিপদে অপর যুখপতি বোধিসত্বের আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। তিনি দয়ার বশবর্তী হইয়| মৃগীর পরিবর্তে শ্বদেহ উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। প্রাষাদাভিমুখে গমন কালে তাহাকে দর্শন করিয়া অনসমূহ বলিতে লাগিল যে, 
মৃগযুধপতি নগরে আগমন করিতেছে । তাহাকে দর্শন করিবার জন্য নগরবসিগণ ও রাজ- 
কর্মচারিগণ দ্ৰুতপদে আগমন করিল । রাজা তাহকে দর্শন করিয়া কহিলেন, তুমি এস্থলে-কি 
জন্ত আগমন করিয়াছ? মৃগযুথপতি উত্তর করিলেন যে দ্লমধ্যে একটী গর্ভবতী মৃগী বধার্থ 
নির্বাচিত হওয়ায় আমি তাহার স্থলে আপনার আহারার্থ আসিয়াহি। রাজ! শুনিয়া দৈনিক 
উপহার চিরকালের নিমিত্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং এ বন মুগবৃথের ব্যবহারের নিমিত্ত 
প্রদান করিলেন, সেই সময় হইতে এ বন মৃগদাব নামে খ্যাত।” 

সঙ্ঘরাম হইতে ২1৩ লি দক্ষিণপশ্চিমে ৩০০ শত ফুট উচ্চ অপর একটা স্ত,প আছে।” 

খৃষ্টীয় ১৮৬১ অব General Cunningham বারাণসীর প্রাচীন কীর্তিসসূহ সম্বন্ধে যে মন্তব্য 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বর্তমান যুগে সারনাথে ও বারাণসীতে যে যে প্রাচীন কীর্তির 
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিয়ে সঙ্কলিত হইল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কালীর 
মহারাজের দেওয়ান বাবু অগৎসিংহ ন্বনামে বারাণসীর একটা মহল্লা নির্মাণ কালে চতুর্দিকের 
প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ হইতে নিৰ্ম্মাণ উপাদান সংগ্রহ করেন--এই সময়ে সাঁরনাথের অনেক- 
গুলি স্তপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৮৩৫ খৃঃ Gen. Cunningham ধামেক নামক 
স্তপ খনন করান, পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে 1১3০৮ ১৮৮০০ কতকাংশ খনন করান । - সারনাঁথ 
বারাণসীর উত্তরপশ্চিমে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত একটা গ্রামের নাম। কাশীতে আবিষ্কৃত 
বৌদ্ধ ধবংসাঁবশেষগুলির অধিকাংশই এ স্থলে অবস্থিত । খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয় বৎষর 
হইতেই সারনাথের উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। সারনাথের 
ধ্বংসাঁবশেষগুলির মধ্যে কাঁনিংহাঁম নিম্নলিখিত গুলি প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
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১। ধামেক নামক প্রন্তরনির্শিত স্তপ। 
২। বাবু জগৎসিংহ কৰ্তৃক খনিত একটা বৃহৎ ইষ্টকনিৰ্শ্মিত স্ত পা I 
৩। কানিংহামের নিজের খনিত স্থল। 
৪। মেজর কীটো কর্তৃক খনিত স্থল। 
৫। ধামেক হইতে অর্ধ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত চৌখথণ্ডী নামক একটী বৃহৎ 
স্ত,পের ধ্বংসাবশেষ । 
ধামেক স্ত পটী সৰ্ব্বজনপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। বহু পুস্তকে খা বিবন্ণ ও চিত্র 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভিত্তি হইতে ১১০ ফুট এবং চতুষ্পার্বস্থ সমতল ভূমি হইতে মোট 
১২৮ ফুট উচ্চ ইহার ভিত্তি বৃহদাকার প্রাচীন ইষ্টকনিন্মিত। এই ভিত্তি চতুষ্পার্থস্থ সমতল 
ভূমির ১* ফুট নিয় হইতে গ্রধিত। ভিত্তির উপরে ইহা ৪৩ ফুট পর্যন্ত প্রস্তর এবং ইহার 
উপরাংশ ইষ্টকনিৰ্ম্মিত। প্রন্তরনির্ন্মিতাংশে অনেক খোদিত কাকুকাধ্য আছে। তাঁহার 
কিয়দংশ অসম্পূর্ণ। কানিংহাম সাহেব ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে থননকা'লে, ইহার মধ্যে ১ খণ্ড প্রস্তরে 
“যে ধৰ্ম্মহেতু প্রভব|” ইত্যাদি বৌদ্ধ মন্ত্যুক্ত খোদিত লিপি প্রাপ্ত হন, সেই প্রস্তর খণ্ড এক্ষণে 
কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। উক্ত সাহেবের মতে এই ধামেক নামটা প্ধম্মৌপদেশক” 
বা “ধর্মদেশক” শব্দের অপভ্ৰংশ | 
ধামেক হইতে ৫২০ ফুট পশ্চিমে একটী বৃহৎ গোলাকার গর্ভ, ও গৰ্ত্তে চারিপার্্বে প্রায় 
১৫ ফুট প্রস্থবিশি ইষ্টক নিৰ্ম্মিত ভিত্তি আছে। ইহাই দেওয়ান জ্গৎদিংহ কৰ্তৃক খনিত 
স্তপ, ইহা পরে জগৎসিংহের স্ত,প নামে বিখ্যাত হইয়াছে । ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে অগৎসিংহের 
অন্চরগণ এই স্তপথননকালে একটা বৃহৎ প্রস্তরনির্মিতাধার প্রাপ্ত হয়, এই আধারের মধ্যে 
অপর একটা স্ষুদ্রতর মর্মরাধারে কতকগুলি অস্থিখণ্ড, মুক্ত, সুবর্ণপা্র, প্রবাল ও অন্তান্ত 
মণি আবিষ্কৃত হইয়াছিল ।* 
এতদ্যতীত এই স্থলে আর একটা বুদ্ধমূৰ্ত্তি আবিষ্কৃত হয়, এই মৃত্তির পদতলে বঙ্গের পাঁল- 
বংশীয় বিখ্যাত বান্দা মহীপালের খোদিত লিপি আছে, ইহা পরে অন্যান্য খোদিত লিপির সহিত 
বিবৃত হইবে । এই বুদ্ধমুর্তিটী এক্ষণে লক্ষৌ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে, ক্ষুদ্রতর মর্ম্মরাধারটী 
বহুদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছে । বৃহত্তর আধারটা কলিকাতা মিউদ্ডিয়মে রক্ষিত আছে। 
কানিংহাম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে খনন কালে একথণ্ড সুন্দর কারুকার্য বিশিষ্ট প্রস্তরময় তোরপের 
অংশ প্রাপ্ত হন, ইহা এক্ষণে কলিকাত| মিউদ্রিয়মে আছে, ইহার দুই পার্শ্বে ২টী ক্ষুদ্ৰ 
মন্দিরাকার গৃহ খোদিত, -একটীতে দীপঙ্কর বুদ্ধের উপাখ্যান এবং অপরটীতে বুদ্ধ ও 
ম্লয়গিরি নামক হম্তীর, উপাখ্যান খোদিত আছে। ইহার মধ্যভাগে অপর একটা মন্দিরাকার 
গৃহে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণচিত্র উৎকীর্ণ। মধ্যস্থ মন্দিরের নিয়ে ও উভয় পার্খস্থ মন্দির 
ছুইটীর ব্যবধানে কতকগুলি হিন্দু দেবতার মূৰ্ত্তি খোদিত আছে। মকরারঢ় বরুণ, এঁরাবতে 
* Jonathan Duncan, Asiatic Researches, Vol. V. ]), 151, 
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ইন্দ্ৰ, মহ্ষিবাহনে যম ও কেতু, নিয়ে গঙ্লড়বাহন বিষ্ণু, হংসারঢ় চতুরাস্ড বঙ্গ৷ ও শক্রযুজ 
বৃষভার্ময় মহেশ্বর, ময়ুরবাহন কার্তিক ও মুধিকবাঁহন গঞজাননের মূর্তি চিনিতে পারা বাক্স? 
তোরণের নিম্নের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছে।* 

মেজর কীটো খননকালে কতকগুলি মঠভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কানিংহাম সাহেবও 
সারনাথের নিকটস্থ বরাহীপুর গ্রামের সন্নিকটে একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের পাৰ্শ্ব 

৫০৬০ খণ্ড প্রস্তর মূর্তি প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে কতকগুলি তিনি এসিয়াটিক 
সোসাটীতে প্রদান করেন, অবশিষ্টগুলি ডেভিড্‌সন্‌ নামক একজন চ:0217099: সাহেব বরণ! 
নদীর উপরস্থ সেতু নিৰ্ম্মাণকালে উক্ত নদীর সত রোধ করিবার জন্ত নদীতে নিক্ষেপ করেন। 
এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদত্ত মুর্তিগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে আছে, তন্মধ্যস্থ প্রধানগুলি 
নিয়ে বর্ণিত হইল । _ 

১। সপ্তধণ্ডে বিভক্ত একখানি প্রস্তরফলক ইহার উপরাংশও ভগ্ন, প্রত্যেক খণ্ডে বুদ্ধ" 
দেবের জীবনের এক একটী প্রধান ঘটনার চিত্র খোদিত। সর্ধ নিম্নে বুদ্ধদেবের জন্মচিত্র। 
এক হস্তে শীলবৃক্ষের শাখা ও অপর হস্ত দ্বার! সখীর স্বদ্ধে ভর দিয়া মায়াদেবী দণ্ডায়মান । 
বুদ্ধদেব কটিদেশ হইতে নির্গত হইতেছেন, ব্ৰহ্ম একথণ্ড বস্ত্রের উপরে তাহাকে গ্রহণ করি- 
তেছেন। ইন্দ্র জলপাত্র হস্তে ব্রহ্মার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, আকাশে ও ভূতলে দেবতা ও 
গদ্ধৰ্ব্বগণ। ইহার উপরে একটা চিত্রে বুদ্ধদেব ধর্মচক্র প্রবর্তন করিতেছেন। উভয় পারে 
চামরহত্তে অন্ুচরগণ দণ্ডায়মান । আকাশে মাল্য হস্তে গন্ধর্কগণ ও বুদ্ধদেবের নিয়ে একটা 
ধৰ্ম্মচক্ৰ ও উহার উভয় পার্শ্বে তিনটা করিয়া যুক্তকর উপাসক নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। ইহার, 
পার্শ্বে ভূমিশ্পৰ্শ মুদ্রায় বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধদেব, চতুল্পাৰ্শ্বে গন্ধৰ্ব্ব উপাসকগণ বিস্ধমান। ইহার 
উপর আর একটী চিত্রে কয়েকটা সোপানের, উপরে বুদ্ধদেব দণ্ডায়মান । বুদ্ধদেব ত্রয়ত্রিংশৎ 
বর্গ হইতে তাঁহার মাতার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিয়া এই সোঁপানাবলি দ্বারা ভূতলে অবতরণ, 
করিতেছেন। একপার্থে ছত্রধারী ইন্দ্ৰ ও অপর পার্শ্বে ব্ৰহ্মা এবং ভূতলে নতজানু উপাসক- 
মগ্ডলী। . এইরূপ একটী চিত্র কানিংহাম সাহেব ভরছত স্তপের রেলিংএ প্রাপ্ত হন এবং 
অপর একখানি চিত্ৰ ১৮. A, 0. 0895 + সাহেব শ্বাত নদীর উপত্যকায় প্রাপ্ত হন। এই 
উভয় প্রস্তরথণ্ডই এক্ষণে কলিকাতা! মিউল্লিয়মে আছে, ইহার পার্শ্বে আর একটী চিত্রে 
পদ্মাসনে বুদ্ধদেব ধৰ্ম্মচক্র মুদ্রায় উপবিষ্ট । এই চিত্রের অধিকাংশই ভগ্ন হইয়| গিয়াছে £ 
ইহা-হইতে বিশেষ কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না। - 
২। এই প্রস্তরথণ্ড আকারে পূর্ববর্ণিত প্রস্তরখণ্ডের অনুরূপ ) ইহাতেও চারিটা বিভাগ" 
বিভমান ও বুদ্ধের জন্ম, সধোধি, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন - ও মৃত্যু এই চারিটী চিত্ত খোদিত, পারে 
নানা অবস্থায় নানাবিধ খোদিত বুদ্ধমুক্তি আছে” 


মং Cunninghany ৪ Reports on the Archaeological Survey of India vol I 0, 120, ™ 
+ Proceedings Asiatic 300৪৮) of Bengal. 1898. 
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৩1 এই প্রস্তৱখণ্ডে চারিটা সমানাকার বিভাগে পূর্বোক্ত চারিটা চিত্র খোদিত আছে। 
৪। ইহাতে তিনটা চির আছে, প্রথমটিতে বজ্জাসনেব উপবে ভূমিষ্পর্শযুদ্রায় বুদ্ধদেব, 
উভয় পার্শ্বে চামরধারী নাগ ও মনুষ্যগণ এবং নিয়ে কতকগুপি আনন্দব্হ্বলা নারীমূর্তি 
খোদিত। ইহার উপরে ধর্মচক্র প্রবর্তনের চিত্র ও তদুপরি বুদ্ধের ত্রয়ন্ত্িংশৎ স্বর্গ হইতে 
অবতরণের চিত্র । সর্ধ নিম্নে ভিক্ষু হরিগুপ্ডের ঘাঁনবিষয়ক দুই পংক্তি খোদিত লিপি আছে। 
৫ | এই ফলকে নানা অবস্থায় নানা মুদ্রায় অবস্থিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট পঞ্চশ্রেণী বুদ্ধমূৰ্ধি 
খোদিত আছে । 
এতদ্যতীত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্তের মূৰ্ত্তি, বহুসংখ্যক বুদ এবং বং ওঃটা তারামূৰধি 
কলিকাতা মিউঞ্জিয়মে রক্ষিত অছে। | 
মেজর কীটো খননকালে একটী 'সঙ্ঘারামের ভিত্তি এবং কানিংহাম সাহেব বরাহীপুর 
গ্রামের নিকটে একটা সঙ্বারাম ও একটা মন্দিরের ভিত্তি প্রাধা হুন।* ইহার পরে 
কাশীর সংস্কৃত কলেল্জের অধ্যাপক Dr. 6৩৭৮০1৫7011 সাহেব কতকাংশ খনন করান । 
কিন্ত বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন নাই। কানিংহাম সাহেব উক্ত রিপোর্টে বলিয়াছেন 
যে, সারনাথে খনন অনাবশ্তট ক। 
ধামেক হইতে ২৫০০ হাজার ফুট দক্ষিণে পরত একটা স্ত,পের ধ্বংসাবশেষ 
আছে। জ্েনারল কানিংহাম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থল খনন করেন। ইহার উপরে একটী 
অষ্টকোণ বুকুজ আছে, এই বুকজের দ্বারের উপরস্থ এক খণ্ড শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে 
বাদশাহ হুমায়ুনের উক্ত স্থান পরিদর্শনের শ্মরণ-চিন্বম্বরূপ এই বুরচ্জ নিৰ্ম্মিত হয়। গত ৪০ 
চল্লিপ বৎসরের মধ্যে সারনাথে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয় নাই। 707, ঠ. ঘা 
Fleet তাহাৰ 690108 Inscriptionum Indicaram, ড01াা গ্রন্থে সাঁরনাথে পাপ 
গুপ্তাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি প্রকাশ করেন, ইহার বিষয় পরে বিবৃত হইবে, ইহা 
এখন কোন স্থানে আছে বলা যায না । ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সাবনাৰে ইঞ্জিনিয়ার 21 টা, 08716! 
সাহেব খনন আর্ত করেন, গবর্ণমেপ্ট এজন্ত প্রথমে ৫০০ টাক! মঞ্জুর করিয়াছিলেন, 
কিন্ত খননটা আঁশাতিরিক্ত ফলদায়ক হওয়ায় পুনরায় ১*০* সহস্ৰ মুদ্রা খননার্থ প্রদান 
করেন। খননে নিম্নলিখিত আবিষ্কার হইয়াছে। 
১। একটী মন্দিরের ভিত্তি । 
২। মহারাজ কনিষ্ষের সমযের একটী বোধিসত্বমূর্তি, প্রস্তর, ছত্ৰ,ও স্তম্ভগাত্ৰস্থ খোদিত লিপি। 
৩! মহারাজ অশোকের একটী স্তস্তলিপি, স্তম্ভের ভগ্নাংশ ও স্তম্ভফলক। 
৪। একটী বৃহৎ সক্ঘারামের ভিত্তি ও রাজা অশ্বঘোষের একখানি খোদিত লিপি। 


* Arch. Sur, Rept I, plates xxxii & Xxxxiii, 
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৫ | বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর মূৰ্তি ।* 

প্রায্ন ২০০ বৰ্গ ফুটস্থান খুড়া হইয়াছে। এই স্থান জগংসিংহের স্তপের উপরে 
অবস্থিত। কানিংহাম তাঁহার মানচিত্রে যে স্থলে কীটো কর্তৃক বর্ণিত স্ত,প বলিয়| নির্দেশ 
করিয়াছেন, সেই স্থলে উপরোক্ত মন্দিরের ভিত্তিটী আবিষ্কৃত হইয়াছে । এহ্যতীত পূৰ্ব্ব- 
বর্ণিত চৌথণ্ডি নামক স্ত,পের ধ্বংসাবশেষটিও খনিত হইয়াছে । জগৎ সিংহের স্ত,পের ২০ 
শত ফুট উত্তরে উপরি উক্ত মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। -. ইহা আকারে কানিংহাম 
কর্তৃক আবিষ্কৃত মন্দিরের অন্থক্প। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৯৫ ফুট, মন্দিরের প্রধান দ্বার 
পূর্বদিকে । ৩টী সোঁপানে আরোহণ করিলে দ্বারের উপরে উপস্থিত হওয়| যায়। এই স্থলে 
কতকগুলি চতুষ্কোণ খোদিতপ্রস্তর আছে, এই গুলির কোন ভাগে বুদ্ধমূৰ্তি, কোন ভাগে 
ধৰ্ম্মচক্র ও উহার উভয় পার্শ্বে মৃগ ও উপাসকমগ্ডলী, কোন অংশে চৈত্য ইত্যাদি নানা প্রকার 
চিত্র খোদিত আছে। প্রধান দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে 'উপনীত হওয়! বায়। প্রাঙ্গণটা 
৩৯ ফুট দীর্ঘ ও ২৩ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট । প্রাঙ্গণের উভয় পার্শ্বে এক একটা গৃহ আছে। প্রাঙ্গণের 
পশ্চিমে একটা উচ্চ স্থল আছে, এই স্থলে চতুষ্কোণ প্রস্তরনিৰ্ম্মিত ২টা স্তস্ত আছে। এই 
হটী প্রায় ৭ ফুট উচ্চ, এই উচ্চ স্থলের পশ্চিম পার্শ্বে মন্দিরের অস্তরাঁলের ভিত্তি আছে, 
ভিত্তির মধ্যভাগে ২টী চতুষ্ষোণ প্রস্তরনিৰ্ম্মিত স্তম্ভের-মধ্যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত মূুৰ্ত্তির আসন 
আছে। ইহা কতকটা “কুলুঙ্গির আঁকার। ইহার চতুষ্পার্থে প্রদক্ষিণের স্থান আছে। এই 
প্রদক্ষিণের পথ অভি সঙ্ধীর্ণ, কোন স্থলে ১০০ ফুট প্রস্থ। এই স্তম্ভ ২ টীর পশ্চিম পাৰ্শ্ব 
একটী ৪ ফুট পন্থ গৃহ আছে। এই গৃহের পশ্চিমে আর একটা ক্ষুদ্ৰতর গৃহ আছে, 
এই গৃহটীতে মন্দিরের প্রধান দ্বার দিয়া প্রবেশ করা যায় না। মন্দিরের অপর ৩ দিকে 
আরও ওটা দ্বার আছে। প্রাঙ্গণের উভয় পাৰ্শ্ব্থ ২টা গৃহে উত্তর ও দক্ষিণস্থ তার ঘয়ে 
প্রবেশ্-করা যায়। পশ্চিমস্থ দ্বাব দ্বারা পূর্ব্বোলিখিত ক্ষুদ্রতর গৃহে যায়। মন্দিরের 
অস্তরালস্থ স্তম্ভ দুইটার ব্যবধান ১৭ ফুট, ইহার পশ্চিমের দীর্ঘ গৃহটী ২৮ ফুট দীর্ঘ, অপর দ্বার- 
গুলির সান্নিধ্য গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত: ক্ষুদ্র ও ৩টী প্ৰায় সমানাকার। উত্তরস্থ গৃহটী ৭ ফুট, 
পশ্চিমস্থ গৃহটী ১০॥০ ফুট এবং দক্ষিপস্থ গৃহটি ৮1০ ফুট দীর্ঘ । মন্দিরেব - পূর্বদিকে প্রায় 
৫০ ফুট স্থান পরিষ্কৃত হুইয়াছে। এই স্থলে ক্ষুদ্ৰ উপলথগনির্মিত প্রাঙ্গণ অস্তাপি বর্তমান 
আঁছে। মন্দিরের পুর্ব দিকের ভিত্তি প্রাচীরের কিয়দংশ প্রস্তরনির্ম্মিত। এই অংশ ও 
পূৰ্ব্ব বৰ্ণিত স্তম্ভ চতুষ্টয় ব্যতীত মন্দিরের অপব সমুদয় অংশই দীৰ্ঘাকার ইষ্টকনিৰ্ম্মিত। কিন্ত 
স্থলে স্থলে খোদিত প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়ছে। এই সমুদয় খোদিত প্রস্তর দেখিলে স্পষ্ট অনুমান 
কৰা যায় যে এগুলি বর্তমান মন্দিবে ব্যবহারের নিমিত্ত খোদিত হয় নাই।- কোন প্রস্তর খণ্ডে 
কতকগুলি বুদ্ধমূর্তি, কোন স্থলে এক শ্রেণি হংস বা কতকগুলি পদ্ম খোদিত আছে। এতদ্‌- 
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ম।হিতা-পরিমং-পত্রিকা দ্বাদশ ভাগ, ৪র্থ সংপা। 





কণিষঞ্কের রাজ্যকালীন বোধিসন্থ মূৰ্তি (১৬১ পুঃ ) 












স্ন ১৬২]; রর বৌদ্ধ বারাখলী ূ ৯৬৯ _ 


ব্যাতীত অনেক স্থলে সুর প্স্তরনির্শিত চৈত্যের ভগ্নাংশ নির্মাণ কালে ব্যবহৃত হইয়াছে? 
মন্দিরের পূর্বদিকে একটি মন্তকবিহীন তৃমিষ্পরশমুরায় অবস্থিত বুনধমূর্তি আছে। ইহা প্রায় ৪ ফুট, 
_ উচ্চ এবং ইহার পশ্চাতেও তিন শ্রেণিতে ৬টি চৈত্য খোদিত আছে ইহার নিয়ে একটি 
চিত্র খোদ দিত, আছে, একটি গৃহের গবাক্ষে একটি সিংহের সুখ দেখ! যাইতেছে এবং গৃহের 


বাহিরে গবাক্ষের এক পার্শ্বে একট স্ত্রীলোক ও একটি বালক যুক্তকর ও নতজানু অবস্থায়... 
_ বৰহিয়াছে। অপর পার্শ্বে ১টা স্ত্রীলোক নৃত্য করিতেছে। এই দৃশ্টাটর উপরে একটি 
খোদিত লিপি আছে, ইহা হইতে জানা যায় যে, এই মূৰ্তি স্থবির বন্ধুগুপ্ডেৰ দান। এতদ্‌.. 
ব্যতীত মন্দিরের পুর্বে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাঙ্গণের দক্ষিণস্থ গৃহে... 
একটি মন্তকহীন বুদমৃত্ঠি অদ্যাপি অধিষ্ঠিত আছে। অন্তস্থান অপেক্ষা মন্দিরের এই অংশের 
প্রাচীর উন্নত, দক্ষিণ দ্বারের উভয় পার্শ্ব প্রাচীর অগ্ভাপি ৯২ ফুট, উচ্চ। এই 
_ যুজ পশ্চিম প্রাচীরের নিয়ে একটা অতি প্রাচীন স্তুপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই স্ত,পটীয় ৰ 


ন্যায় একপ্রস্তনিৰ্ম্মিত রেলিং আছে! এই রেলিং সমচতুক্কোণ, ইহার এক পার্শ্ব বৈধ্যে 
৭ ফুট, | ইহা এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে, ইহার গাৱ্ৰে ২৩টি অক্ষর খোদিত দেখা যায়, কিন্ত উহা 
ৰ পাঠ করা দুষ্কর । এই স্ত,পটির উপরাংশ গোলাকার, স্তপের উপরে প্রায় ১০ ফুট উচ্চ এবং = 
২১ ফুট, প্ৰস্থ বিশাল ইঠকনিৰ্শ্বিত প্রাচীর অগ্াপি বর্তমান আছে। খননফালে দেখা গিয়া- 

ছিল যে, এই প্রাচীর নিৰ্ম্মাণ কালে স্ত 'প. ও রেলিং অতি সাবধানে ইষ্টক দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। 
২ নির্ীণকর্ডা স্বচ্ছন্দে উহা ভগ্ন করিতে পারিতেন, তথাপি তিনি উহা অতি সন্তর্পণে রক্ষ! করিয়া, 





কোণ এবং ইহা ইইকনিৰ্ম্মিত। ইহার চতুষ্পাৰ্শ্বে সাক্ষী ও ভারতের শু,পের রেলিংএর _ 





ৰ ছেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, শু,পটী বোধ হয় সে সময়ে প্রগাঢ় তক্তির বস্তু ছিল, এই _ টি 





ৰ জৰ বয় বিপদে ৪৫ ফুট, দীৰ্ঘ একটি ভিত্তি আছে, ইহা খনিত থলের পু 


ভিত্তি আছে, এ সমুদয় ই্কনিশ্থিত, ইহার পশ্চিমে উদাহরণ শব উপধপরি নিত ৪টি 
ইষ্টকময় স্ত,পের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার পশ্চিমে ২টি ক্ষুদ্র সির ভিডি আহার 


টা তয়েই হউক বা জনসমাজ ভয়েই হউক, উহ! রক্ষিত কাছে 1 ভিত i ত 


ম ২টি ক্ষুদ্ৰ মন্দিরের ভিত্তি আছে। ইহার পরে কতকগুলি দাগ 0 





ৃ শকটিতে, কুটিলাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। রি টি | 








ৰ বাক মহারাজ কনিক্ষের সময়ের একটা বোধিসখ্বমূৰ্তি ্রস্তরছত্র ও স্তম্ভ পাওয়া _ 
৷ গিয়াছি স্তম্ভটী এখনও প্রাধিস্থলে দৃষ্ট হইবে। বোধিসন্বমূৰ্ভি ও ছত্ৰটী নূতন মিউজিত্বমেৰ 

রক্ষিত হুইয়াছে। স্তম্ভগাত্রে ১* পংক্তি খোদিত লিপি আছে। ইহ! হইতে হানা যান 
ক্ষের ওয় সংবৎসরে হেমন্তের ওয় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে ভিক্ষু বল ত্ৰেপিটক 





য়া ইহার পাঠোস্কার অসম্ভব। ইহার পশ্চিমে খনিত স্থলের পশ্চিম সীন| পর্যন্ত = ডি | 
টি স্তপভিত্তিতে পরিপূর্ণ । পূর্ববর্ণিত উপধ্য,পরি নিৰ্ম্মিত শু, ,পচতুয়ের অব্য- বি 


i রথ নী ত ৰ _ 





পু পুয্যবুদধি কর্তৃক বধির নামক ব্যক্তির সাহা খরপন্নন ও বনস্পর _ 
তত্বাবধানে এই মৃষ্তি,ছত্র ও স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছত্ৰটী ভগ্ন হওয়ায় বহু খণ্ড হইয়াছে। কিল 
ও স্তম্ভ ৩ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। স্তম্ভের নিয়াংশ প্রায় ৬ ফুট, উচ্চ, এই আশটী প্রাধিস্থলে 
_ ক্ক্ষিত আছে, ইহা অষ্টকোণ। ইহার ৩ কোণ ব্যাপিয়া পু্ববর্ণিত ১০ পংক্তি খোদিত লিপি 1_ 
_ বৰ্তমান, মধ্যের অংশ দ্বাদশ কোণ, ইহা প্রায় ২॥ ফুট, উচ্চ এবং অপরাংশ গোলাকার এবং ২ফুট _ 
উচ্চ, স্তম্ভটী স্বসমেত প্রায় দ্বাদশ ফুট উচ্চ। বোধিসববমুৰ্ধিটির পদতলে ২ পংক্তি খোদিত = 
লিপি এবং পশ্চাদ্ভাগে ৪ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। এই ৪ পংক্তি খোদিত লিপি 
স্তম্ভগাত্রের খোদিত লিপির ৯ম চারি পংক্তির অনুরূপ । 7)%. 0০৫০. অনুমান করেন যে, 
ৃ মু্তির পশ্ছাতে খোদিত লিপির অস্তিত্বে ইহ! প্রমাণিত হইতেছে যে, সে সময়ে দেবূর্তিসমূহ 
বর্তমান কালের স্তায় মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন হইত না।* মন্দিরের ও জগংসিংহের স্ত,পের মধ্যস্থ = 
সমর স্থল খনিত হইয়াছে। এই স্থানে নানাবিধ প্রস্তর বা ইষটকনির্শিতি উর প্রকারের = 
অসমানাকার স্ত,প পাওয়া গিয়াছে। জগৎসিংহের স্তুপের চতুষ্পার্থ খননকালে আুপ- টি 
_ প্রদক্ষিণের ই্টকনির্িত পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে । কানিংহামের মানচিত্রে জগৎসিংহের স্ত/পের 
জারি পার্শে যে ৪টি টিপি বা স্তুপ অঙ্কিত আছে, তাহার মধ্যে দক্ষিণের চিপি ব্যতীত অপর 
= চটী খননকালে অপসারিত হইয়াছে। এই ঢিপিটির পশ্চিমে প্রাচীন স্ত.পপ্তলির অঙ্ক: 
02 সাহেব একটি শু,প নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা একটি প্রাচীন ভিত্তির উপর 
38 ইহার গাৱে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ অঙ্কসম্বলিত একখানি খোদিত প্রস্তর গ্রথিত আছে i 
ns হ্‌ _ খনিত ভূমির দক্ষিণসীম|। কানিংহামের মানচিত্র হইতে দৃষ্ট হইবে যে, জৈনমন্দিরের পশ্চিম | 
= পাৰ্শ্ব একটি টিপি আছে। ইহার উপর নূতন মিউজিয়মটি নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। | 
এত অধিক দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে যে, এই মিউজিয়মে সে সমুদয়ের স্থান হওয়া অসম্ভব। = 
এইজন্য প্রস্তাব হইয়াছে যে, ও মিউজিয়মে বৌদ্ধমূৰ্ত্তিগুণি রাখিয়া অপর অর্থাৎ হিন্দু ও _ 
ৰ মূৰ্ত্তিগুলি লক্ষৌ মিউজিয়মে রাখ! হইবে। ইহার পশ্চিমে কিটো কর্তৃক ন 
ত প্রাচীন কুপটির জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। মিউদিয়মে < একজন িকীদার 
উপস্থিত থাকে। র 
__ মন্দিরের পশ্চিমাংশের খনিত ভূভাগ হইতেই বহুতর পুরাকীর্তি উৎখটত যা৷ মন্দিরের = 
_ পশ্চিমদ্ধারের সন্মুখে উহা হইতে দশহস্ত পশ্চিমে মহারাজ অশোকের খোদিত লিলিযুক্ত চটি প্রস্তর = 
_ স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তম্ভগাতে অশোকের খোদিত লিপি ব্যতীত আরও ২টি খোদিত লিপি = 
_ আছে। ১টিতে রাজা অশ্ববোষের চত্বারিংশৎ সম্বৎসরের হেমন্তের ১ম পক্ষের ১০ম দিবসের উল্লেখ = 
_ আছে। অপরটি দানবিষয়ক লিপি, এই টি লিপি অপেক্ষাকৃত নূতন অক্ষরে লিখিত । স্তম্ভটি 
দশফুট গভীর ১টি গর্ভের মধ্যে অবস্থিত। অশোকের খোদিত লিপির প্রথম ৩ পংক্তি নষ্ট হইয়া * 
+ Annual progress report oF the Superintendent of the এমী তা Sur 
1690 provinces & Punjab, 1905, 0. 57. 
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ধল ১৩১২ ] বৌদ্ধ বারাণসী ১৬৬ 


গিয়াছে? স্তম্ভটি ভগ্ন হইয়াছে, গর্তের পার্শ্বে ইহার উপরাংশ পতিত আছে। গর্তের পাৰ্্কে 
্স্তশীর্ধটি বিমান আছে। অপরাপর অশোকস্তম্ভের শীর্ষের স্তায় ইহাতে চারিটি সিংহমুর্তি 
খোদিত আছে। এই চারিটি সিংহের পৃষ্ঠে একটি ধৰ্ম্মচক্র অবস্থিত ছিল। ইহা ভগ্ন হইয়াছে, 
কএকটি ভগ্নাংশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। স্তস্ভের চতুষ্পার্ খননকালে অনেকগুলি প্রাঙ্গণ 
আবিষ্কৃত হয়। দশফুট নিয়ে অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহার নিয়স্থ 
স্তম্ভের সমুদায় অংশ অমার্জিত এবং উপরের অংশ ম্ুন্দররূপে মার্জ্জিত এবং দর্পণের ভৰায় 
উজ্জল | অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণের উপরে স্তম্ভের চতুষ্পার্থে প্রস্তরের রেলিং ছিল। 
ইহা এ স্থল হইতে উত্তোলিত হইয়া মিউজিয়মের প্রাঙ্গণে কনিফের সময়ের বোধিসন্বমুর্তি ও 
ছন্রের পশ্চাতে রক্ষিত হইয়াছে । ইহার উপরে প্রায় ৫ ফুট, উর্দ্ধে মধুরার খোদিত প্রস্তর- 
সমূহে ব্যবহৃত রক্তবর্ণ চতুষ্কোণ প্রস্তরাচ্ছাদিত প্রাণ, তাহার ৩' ফুট উর্ধে অসমান প্রস্তরথণ্ড- 
নিৰ্ম্মিত প্রাঙ্গণ ও সর্ধোপরি উপলখঙুনিৰ্ম্মিত বর্তমান প্রাঙ্গণ পাওয়া গিয়াছে। স্তম্ভের 
চতুষ্পাৰ্শ্বদ্ ভূমি বর্তমান বৎসরে পুনরায় খোঁদিত হইতেছে] গত আখ্বিন মাস পর্যন্ত খননে 
বিশেষ কোন ফললাভ হয় নাই। স্তম্ভের উত্তরে অর্থাৎ মন্দিরের উত্তরপশ্চিমকোঁণে কতক- 
গুলি ইষ্টকনিৰ্ম্মিত স্ত,পভিত্তি আছে, এরূপ সুন্দর স্তপ ভিত্তি অত্যন্ত বিরল। ১টি স্তুপে 


- ১টি বুদ্ধমূৰ্ত্তি অস্তাপি সংলগ্ন আছে। এগুলি সম্পূৰ্ণাবস্থায় দশফুট' উচ্চ ছিল বলিয়া ‘অনুমিত হয় 


মন্দিরের উত্তরে একটি বৃহৎ সঙ্বারামের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সঙ্ঘারামের মধ্যে 
একটি চল্লিশ ফুট দীর্ঘ ও আট ফুট, প্রস্থ গৃহ ছিল। এই গৃহের চতুষ্পার্থে নান! মূৰ্ত্তি সজ্জিত 
ছিল। তিনটি সৌপানে আরোহণ করিলে মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যাইত। একটি 
মূৰ্ত্তি অগ্থাপি স্বস্থানে বর্তমান দেখা যায়, এবং ৩৪ স্থানে সোপান বর্তমান আছে। এইন্থলে 
রাজ অশ্ঘোষের নাম খোদিত একখানি প্রস্তরের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি 
সমুদ্য়ের বিবরণ সর্বশেষে দেওয়া গেল। 

অশোক-স্তস্তশীর্ষ আটফুট উচ্চ, স্তম্ভের যে অংশ গর্তের পার্শ্বে পতিত আছে, তাহা প্রায় 
২৯ ফুট, দীর্ঘ গর্ভের মধ্যে অবস্থিত,স্তম্তের অংশ ১২ ফুট, উচ্চ । খননকালে প্রাপ্ত সমুদয় প্রস্তর- 
মুৰ্ত্তি মিউজিয়মে এবং উহার প্রাঙ্গণে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের উত্তরাঁংশে কনিষ্কের সময়ের 
বোধিসত্তমুর্তিট দণ্ডায়মান আছে। মূর্তিটি আবিষ্ষারকালে তিন: খণ্ড হইয়াছিল, ইহা পুনরায় 
সংযোজিত হইয়াছে। মূর্তির পশ্চাতে বহুথণ্ড ছত্ৰ রক্ষিত আছে। ছত্রটিতে অনেক খোদিত, 
কাকুকাধ্য ছিল, কিন্ত সমুদয়ই প্রায় লোপ পাইয়াছে। ছত্রের পশ্চাতে অশোকন্তস্তের 
চতুষ্পাৰ্শ্বস্থ রেলিং রাখা হইয়াছে। .বৌধিসন্থ মূর্তিটির একখানি হস্ত বর্তমান আছে এবং ইহা, 
একাদশ ফুট, উচ্চ। মুর্তিটির মুখে অন্তাঘাতের চিহ্ন আছে; নাসিকা, ওষ্ট:ও কর্ণ ভগ্ন হইয়াছে । 


'সুর্িটর ৩ খণ্ড লৌহের তার দ্বারা .বাধা আছে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণাংশে, একটি জৈন চতুর্্খ - 


আছে। ( একটি বৃক্ষের চারিপার্খে চারিটি তীর্ঘস্করের মূৰ্ত্তি থাকিলে ট্জনগণ সেই প্রস্তরখগুকে - 
চতুৰ্ম্মখাখ্যা৷ প্ৰদান করেন।) হিন্দু দেবদেবীর যুষ্তির-মধ্যে বিষ্ণু, গণেশ ও হরলপাৰ্ব্বতীর সুষ্ঠি 


১৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


লক্ষ্য হয়? বৌন্বমূত্তি অসংখ্য, তন্মপ্যে গ্রধানগুলি বর্ণিত হইল। একথণ্ড প্রস্তরে ৩টি 
মুর্তি খোদিত, ইহার দুইটি পুরুষ ও একট শ্ীমূৰ্দ্তি। Gen. Cunningham বুন্ধগয়ায় এইরূপ, 
একটি মুর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও তাহার মহাবোধি নামক পুস্তকে ইহার একটি চিত্র প্রকাশ, 
করিয়াছেন, ইহা ধর্ম, বুদ্ধ ও স্তর মুৰি । সিংহারঢ়া বীণাহন্তে একটি দেবীমুর্তি ইহা সম্ভবতঃ 
মঞ্জুলী বোধিসন্বের শক্তি বাশীশ্বরী দেবীর মুর্তি। সপ্তশূকরষোজিত রথারঢা বঞ্ৰবারাহী, 
দেবীর মূৰ্তিও পাওয়া গিয়াছে; এট দেবীর তিনটি মুখ, তন্মধ্যে একটি মুখ শুকরের ন্যায় ৮ 
দেবীর উভয় পার্শ্বে দুইটি উলঙ্গ স্ত্রীলোক বাণনিক্ষেপ করিতেছে। বজ্লবারাহীর অপর নাম 
মরীচি। পাচফুট দীর্ঘ ও ছুই ফুট, প্রস্থ একথওড গ্রস্তরে প্রাচীনতম কালের একটি স্যপ অঙ্কিত 
আছে। কনিংহাম ভারতন্ত.পের রেলিংএর যেরূপ স্তপচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, এই 
গু,পটি তাহার অনুদ্ূপ। পার্শ্বে আকাশে গন্ধর্কগণ ও ভূতলে হস্তিগণ শু,পের উপরে মাল 
নিক্ষেপ করিতেছে। ফণাত্রয়যুক্ত নাগগণ স্ত,পটি বেষ্টন করিয়া আছে। কতকগুলি আট 
ফুট, উচ্চ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্বের মূৰ্ত্তি আছে। অবলোকিতেশ্বর বোধিনৰ্বের মন্তকে 
ধ্যানিবুদ্ধ অমিতাভের মুৰ্ত্তি দেখিতে পাওয়া! যায় । এতদ্যতীত অন্যান্য অনেক প্রস্তরনিৰ্ম্মিত 
সপ, স্তম্ভ ও মুর্তি মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে । 

হিউয়েন্‌-থ সং বর্ণিত স্থানসমূহের মধ্যে কোন্গুলি অগ্তাপি বর্তমান আছে তাহ! বলষ্টু_ 
অত্যন্ত কঠিন। এই চতুৰ্দশ শত বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে । তঁহোর বর্ণিত 
বিবর্ণ হইতে জনা! যায় যে, নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রধান ছেল । 

১। মহারাছ অশোকের স্তম্ভ 

- ৪1 সজ্বরাম 

৩। মহারাজ অশোককর্ৃক নিৰ্ম্মিত প্রস্তরস্ত,প 

৪1 মৃগদাব-সঙ্বারাম হইতে ছুই বা তিন লি দক্ষিণপশ্চিমে ৩০* শত ফুট, উচ্চ স্তুপ! 
ইহার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থটি ব্যতীত কনিংহাম আঁর কোনটিরই স্থান নির্দেশ করিতে 
পারেন নাই । খননে প্রথমটি পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়টির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 
সম্ভবতঃ ইহা অস্তাঁপি ভূগৰ্ভে প্রোথিত আছে,। হিউয়েন্‌-থ.স্‌ং এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে» 
যে স্থলে বুদ্ধদেক প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন করেন সেই স্থলে মহারাজ অশোকের স্তম্ভ স্থাপিত 
হইয়াছিল - 

কিন্তু ফা, হিয়ান্‌ বলেন ফে, ধৰ্ম্মক্ৰ প্রবর্তন স্থলে একটি স্তুপ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, হিউয়েন_ 
থসং এর এস্থলের বৰ্ণনা, অস্পষ্ট। সঙ্ঘারাম বছত্ত,প ও মন্দির বর্ণনার পর অশোক স্তম্ভের 
উল্লেখ করিয়া তিনি স্বতন্ত্ৰ ভাবে বলিয়াছেন যে “এই স্থলে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন হইয়াছিল” । 
D৮. V০৪elএর এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া, অশোক স্তন্তের অবস্থিতি স্থলকে প্রথম ধৰ্ম্মচক্ৰু , 
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প্রবর্তনের স্থান বলিয়া নিৰ্দেশ করিয়াছেন * ইহা সম্ভবপর, কারণ অশোক বুদ্ধের জম্ম ও মৃত্যু- 
স্থলে এইর্ল্প,এক একটি স্তম্ভ স্থাপন করাইয়াছিলেন। ইহা হিউয়েন্‌ থস্‌ং এর বর্ণনা হইতে 
জানা! যায়। কানিংহাম্‌ ধামেক শু,পটিকে 'ধর্ম্মচক্র প্রবর্তনের স্থল বলিয়া ভ্রয়ে পতিত হইয়াছেন। 
খননকালে প্রাপ্ত খোদিত গ্রত্তরসমূহ এবং অশোকন্তন্তের গর্ত্ধে প্রাপ্তি উপর্যধ্পরি স্থাপিত 
প্রাজণসমূহ হইতে বারাণসীতে বোদ্ধপ্রাধান্তের ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধার কর! যায়। 
জগৎ সিংহের শু,পে প্রাপ্ত কেনিংহাম্‌ মহাবোধি নামক গ্ৰন্থে বলিয়াছেন যে, ইহা চৌধণ্ডি স্ত,পে 
পাওয়া যায়; কিন্তু পূৰ্ব্বে তিনি ‘এই খোদিত লিপিধুজ বুন্ধমুণডিটি 'অগংসিংহের স্তপে প্রাপ্ত 
লিখিয়াছেন )। গৌড়াধিপ মহীপালের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, তাহার রাজত্বকালে 
একটি গু,পেৱ জীর্ণ সংস্কার হয়। কানিংহাম্‌ ধামেক শু,পখনন কালে দেখিয়াছিলেন যে, স্তপের 
ভিত্তি চতুপ্পাৰ্ম্বত্ব সমতল ভুমি হইতেও দশ ফুট, নিমে আরন্ধ হইয়াছে এবং এই স্ত,পের নিম্না্ধ 
পরস্তরনির্ষিত ও অপরার্ধ ইষ্টকনিৰ্ম্মিত। স্তপের গাত্রে খোদিত কারুকাধ্য ছুই স্থলে বিভিন্ন 
প্রকারের, এই প্রমাণ হইতে তিনি যথার্থ অনুমান করেন যে, এই স্ত,পটি অতি প্রাচীন ভিত্তির 
উপরে নির্শিত। স্ত,পের গাত্রের খোদিত কাক্লকাধ্য মধ্যে মধ্যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । ইহা 
হইতে অনুমান হয় যে স্ড,পের জীর্ণোদ্ধার কার্ধ্য সম্পূৰ্ণ হয় নাই। সারনাঁথ চতুষ্পাশ্বস্থ সমতল 
ভূমি হইতে ৩,--৪০% ফুট উচ্চ। প্রায় ছুই বৰ্গমাইল সারনাথ নামে পরিচিত। ইহার 
উচ্চতার কারণ এই যে, প্রাচীন কাল হইতে এই স্থলে শু,প ও বিহার এবং সক্ারাম প্রভৃতি 
নিৰ্ম্মিত হইয়া আসিভেছে। কালে এ সমুদয় ধ্বংস হইলে তাহার উপরে পুনরায় গৃহাদি 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, এইরূপে সাদ্ধ দ্বিসহত্র বৎসর ব্যাপিয়া সারনাথ ক্রমশঃ উচ্চতা লাভ করিয়াছে ।. 
ধামেক স্তপের বৃহদাকার শ্রাচীনতাপরিচায়ক ইষ্টকনিৰ্ম্মিত ভিত্তি (২৮ ফুট ও উহার 
উপরের ৩৩ ফুট, প্রস্তর-নি'্ম্মতাংশ ( ইহার মধ্যে দশ ফুট, তৃগর্ভ প্রোধিত ) সম্ভবতঃ অশোকের 
সময়ে ইতার উপরের দশ ফুট, প্রস্তর বহুকাল পরে যোজিত হইয়াছিল, কারণ নিমের প্রস্তরগুলি 
পরস্পরের গাত্রে লৌহশলাক| হারা যুক্ত। উপরের দশ ফুট এরূপ নহে। সম্ভবতঃ ইহ! 
হর্যবর্ধনের রাজত্বকালে নিৰ্ম্মিত ; হিউয়েন্‌ থ সং বারাপসীতে অশোক রালকর্তৃক নিৰ্ম্মিত প্রস্তর- 
স্তপের উল্লেখ করিয়াছেন। কাহার সময়ে ইহার ভিত্তি ভূগর্ভ মগ্ন হইলেও ১** শত ফুট উচ্চ 
ছিল জানা যায়। সম্ভবতঃ এই সময়ে সমগ্র স্ত.পটা প্রস্তর নিৰ্ম্মিত ছিল। কারণ ইষ্টক- 
নিৰ্ম্মিতাংশ তৎকালে বর্তমান থাকিলে হিউয়েন-থস্‌ং কখনই তাহ! উল্লেখ করিতে তুলিতেন 
না। ইহাও অনুমান হইতে পারে যে, হয় ত এই ইষ্টকনির্দ্িতাংশ প্রস্তর দ্বারা আবৃত ছিল; 
কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, স্ত,পের চারিদিকে প্রস্তর ঠিক একই স্থলে শেষ হইয়াছে এবং ইষ্টক 
গ্রস্তরের প্রান্ত পধ্যস্ত আসিয়াছে অর্থাৎ তাঁহার উপর অন্ত প্রান্তর রাখিবার উপায় নাই । এই 





ইষ্টকনিৰ্ম্মিতাংশ মহীপালের সময়ে স্থিরপাঁল ও তাহার অনুজ বসস্তপাল কতৃক যোজিত হয়। 


ক Dr. Vogel’s Report, p. 47, 


১৬৬ সাহিত্য-পরিষঞপত্রিকা [৪ৰ্থ সংখ্য 


কানিংহাম এই ইষ্টকনির্শ্মিত অংশে যে খোদিত লিপি প্রাপ্ত হন, তাহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর 
অক্ষরে লিখিত। সম্ভবতঃ ইহা হর্ধবর্ধনকৃত জীণোদ্ধারের সমসাময়িক। অশোকন্তস্তের 
গর্ভের প্রাঙ্গগগুলি দেখিলে পূৰ্ব্বোক্ত অন্নমান সত্য বলিয়া বোধ হয়৷ বর্তমান মন্দির 
প্রাঙ্গণের দশ ফুট নিয়ে চুনারের চতুষ্কোণ প্রস্তরধঙুচ্ছাদিত প্রাণ আবিষ্কৃত হয়) ইহার 
নিয়ে স্তস্তের প্রস্তর মাঞ্জিত নহে। অশোককস্তের চতুষ্পার্বস্থ রেলিং এই প্রাণের উপরে 
স্থাপিত । সুতরাং ইহাই নিশ্চিত যে, ইহাই অশোকনিৰ্ম্মিত বিহার * বা মন্দিরের প্রাণ ॥ 
ইহার পাঁচ ফুট উর্মে মখুরাঁর রক্তবর্ণ প্রন্তরের প্রাণ । এই প্রাঙ্গণ সম্ভবতঃ কনিফের 
সময়ে নির্মিত। ইহা ব্যতীত পূৰ্ব্বোক্ত বোধিসত্বমূৰ্ত্তি সুস্ত ও ছত্র এবং বহুসংখ্যক মূর্তি ও 
অন্তান্ দ্রব্যাদি এই প্রস্তরনির্মিত।' মন্দিরের উত্তরের সঙ্যারামের বুদ্মূর্তিটিও এই প্রস্তরে 
নির্মিত। ইহার তিন ফুট উপরে পুনরায় চুনারের প্রস্তরনিৰ্শ্বিত প্রাঙ্গণ' দেখা যায়, ইহা 
অসমান এক প্রস্তরথগুনির্দিত। অশোক হইতে কনিের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্মের চরমোৎ- 
কর্ষের সময়, এই নিমিত্ত এই উভয় প্রাঙ্গপের ব্যবধান কনিফ ও হর্ষবর্ধনের প্রাঙ্গণের ব্যবধান 
'অপেক্ষা অধিক, কারণ সর্ধ্বাপেক্ষা' অধিক উন্নতির সময়ে স্বপ গ্রসৃতি অধিক সংখ্যায় নিৰ্ম্মিত 
হইয়াছিল। কুষানবংশীয় সম্ৰাট গণের অধঃপতন ও প্ৰাচীন শুপ্তরাজবংশের, অভ্যুদয়ের সহিত 
বৌদ্ধধৰ্ম্মের অবনতি আর্ত হয়; সুতরাং এই সময়ে বৌদ্ধবিহার,ও সু,প প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। এই হেতু কনিফ ও হর্ষের প্রাঙ্গণের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত অল্প ইহার হুই 
ফুট উচ্চেই বর্তমান মন্দিরের প্রাঙ্গণ। বৌদ্ধধর্মের শেষ দশায় সম্ভবতঃ অতি' অল্পসংখ্যক স্তপই 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত, এই দুই প্রাঙ্গণের ব্যবধান. সৰ্ব্বাপেক্ষ৷ অন্ন। পরে নবাবিষ্কৃত 
মন্দিরে দেখা যায়, যে, চুনারের ও মথুরার উভয় স্থলের৷ প্রস্তরই মন্দিরনির্দাণকাঁলে ইষ্টকের 
সহিত, ব্যবহ্ৃত-হুইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান: হয় যে, অশোক চুনারের প্রস্তরে তাঁহার 
নিৰ্ম্মিত স্ভ,প ও বিহারাদি নিৰ্ম্মাণ করান কনিষ্ক বহু অর্থব্যয়ে মথুরা হইতে আনীত প্রস্তরে 
তাঁহার সমষের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করেন। হ্র্ষবর্ধন চুনারের প্রস্তর পুনরায় ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন। দর্বশেষে পালরাজগণ' ক্ষুদ্র উপলখণ্ড, চুণ ও শুরকীর সহিত মিশ্রিত করিয়া 
ততবার! প্রাঙ্গণ নির্মাণ করান 

- মহীপালের পূৰ্ব্বোক্ত' খোদিত লিপি হইতে জানা ষায় যে, আটটি মহাস্থানের ( অৰ্থাৎ পবিত্র 
স্থানের ) ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া একটি নৃতন গন্ধকুটী নিৰ্ম্মিত হয়। নবাবিষ্কৃত 
মন্দিরের ভিত্তি সম্ভবতঃ এই গঞ্ধকুটার ভিত্তি। কপিশা হইতে মহিস্থুর পর্য্যন্ত বিশাল সাম্াঞ্যের 
অধীশ্বর অশোক অজত্র অর্থব্যয়ে তাঁহার নিৰ্ম্মিত সমুদয় বিহার ও স্তম্তাদি সর্বাঙ্জজুন্দর 
করিয়াছিলেন । তাহার স্তম্ভ দর্পণের ন্যায় মস্থণ। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নৃপতি ও অসভ্য জাতি 

+ ভারত স্ত,পের রেলিংএ এ মন্দিয়ের চিত্র খোদিত আছে। এই প্রস্তরখও এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে, 
আঁহছে--ইহাতে খোদিত লিপি আছে, বখ1--*ভগবতো! ধমচকংত Cunningham's 96028 of Bharhut 
plate XIII and 0,110, ৷ 
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অশোকন্তস্তের চতুপ্পাৰ্শ্বে বর্তমান বর্ষের খনন ( ১৬৭ পৃঃ) 


পন ১৬১২] বৌদ্ধ বারাশসী - ১৬৭ 
হইতে উৎপন্ন কনিষ্কের নিৰ্ম্মিত ও স্থাপিত দ্রব্যাদি রক্রবর্ণ বছব্যয়সাধ্য প্রান্তরে নির্মিত, কিন্ত 
তথাপি দৃষ্টিরঞ্জক নছে। সমাট, হৰ্ষবৰ্ধন তাহার নিৰ্ম্মাণের ব্যয় আরও সংক্ষেপ করিয়াছেন। 
সর্বশেষে প্রাদেশিক অধিপতি মহীপাল সুদুর চুনার কিংবা দুরতর মধুর! হইতে আনীত প্রস্তর 
ব্যবহার করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি অনায়াসলন্ধ ভগ্নাবশেষ মধ্যে এণ্ড প্রন্তরথণ্ড 
ও সুলভ ইষ্টকে তাহার মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন 
ধ্বংসাঁবশেষমমূহের মধ্য হইতে এইরূপে ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতে 
পারে। খননকালে কারুকাঁধ্যযুক বহু ইইক পাওয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি 
গান্ধারে প্রাপ্ত গ্রীসদেশীয় স্তস্তশীর্ষের স্তায়। এতত্্যতীত খননকালে রুয়েকটি যক্ষ ও তারার 
মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমান বংসরে অশোকল্তস্তের চতুষ্পাৰ্শ্বে ও চৌখগ্ডি নামক হু,পের 
মধ্যভাগে খননকাধ্য চলিতেছে। পূর্বের খননে চৌথপ্ডির চতুষ্পার্থে বৃহৎ প্রস্তর নির্মিত যে 
ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা চতুষ্কোণ। কানিংহাম বহুপূৰ্ব্বে এইটিকে হিউয়েন- সং বর্ণিত 
মৃগবাৰ হইতে ২--৩ লি দূরে অবস্থিত ৩০০ শত ফুট উচ্চ স্ত,পের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দেশ 
করেন। চোখণ্ডি ধামেফ হইতে অর্ধ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা 
দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কানিংহামের সিদ্ধান্ত অভ্রাস্ত । হিউয়েন-থ.স্‌ং বর্ণিত সঙ্ঘারামের 
কোন চিহ্ন এ পর্য্যন্ত পাঁওয়া যায় নাই; তাহার কারণ এই যে, খনন অতি অল্প স্থলেই হইয়াছে। 
উক্ত সঙ্বারাম গস্তরনির্মিত অশোকস্ত,পের উত্তরপূর্ক্রে অবস্থিত ছিল। পূৰ্ব্বে স্থিরপাঁল ও 
বসন্তপাল কর্তৃক ও পরে জগৎসিংহ কর্তৃক বহু ধ্বংসাবশেষ নষ্ট হইয়াছে ৷ খননে ঘে মন্দিরটি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা সম্ভবতঃ পাঁলরাজগণ কতৃক নিৰ্ম্মিত, কিন্তু ইহ! নিশ্চিত যে এই মন্দিরের 
ভিত্তি অতি প্রীচীন। হিউয়েন-থ.স্ং সঙ্বারামের মধ্যে অবস্থিত একটি ২০* শত ফুট উচ্চ 
বিহারের বর্ণনা করিয়াছেন, এই বিহারের ভিত্তি প্রস্তরনি্ম্মিত ছিল। বর্তমান মন্দিরের 
পূৰ্ব্বদিকের ভিত্তি প্রস্তরনিৰ্ম্মিত। হিউয়েন-থ.স্ংএর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বারাণসীর 
বিহার বা মন্দির বুদ্ধগয়ার বিহার অপেক্ষা অধিক উচ্চ ছিল'। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের এক পাৰ্শ্ব 
৫০ ফুট, কিন্ত সারনাথ বা বাঁরাণসী মন্দিরের একপাৰ্শ্ব ৯৫ ফুট ; সুতরাং হিউয়েন-থ.স্‌ং বর্ণিত 
ভিত্তির উপরে যে এই মন্দির নিৰ্মিত হইয়াছিল, তাহ সম্ভবপর । খননের ফল সংক্ষেপে 
এইরূপে বলা যাইতে পারে। 

১। প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্থান ও হিউয়েন-থসং বর্ণিত অশোকস্তস্তের আবির । 
অশোকের নূতন স্তম্ভলিপি আবিষ্কার। 
- ২। বুদ্ধের ভ্রমণস্থান আবিষ্কার ও কনিফের শিলালিপিযুক্ত স্তম্ভ, ছত্র ও বোধিসব- 
মুর্তি আবিষ্কার । 

৩। হিউয়েন থ্‌সং বর্ণিত ২০* শত ফুট্‌ উচ্চ প্রস্তরনিৰ্ম্মিত ভিত্তির উপরে স্থাপিত 
ইষ্টকনিৰ্ম্মিত বিহার বা মন্দিবের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ৷ 

৪। মন্দিরের উত্তরে একটা কুষন রাঞ্জত্বকালেব সঙ্বাঁরামের ভিত্তি আবিষ্কার । 


১৬৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


হিউযেন থম বর্ধিত অন্ত স্থানগুলির মধ্যে কতকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বরণান্দীর 
উত্তরপূর্ব অশোকরাজ্কৰ্ভৃক নিৰ্ম্মিত যে স্তুপ ও স্তম্ভ ছিল, তাহা এক্ষণে তৈরেশীলাট নামে 
পরিচিত। সু,পটির কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু এইস্থলে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে । 
স্তস্তটি খুষ্টীৰ অষ্টাৰণ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দু মুসলমান বিদ্রোহে নষ্ট হয়। স্তম্ভের নিম্নের 
হুই তিন ফুট, মাত্র অবশিষ্ট আছে, এতদ্যাতীত অপর সমুদয়াংশ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়।* হিউয়েন 
থ্‌সং বর্ণিত তিনটি পুষ্করিণী অগ্াপি বর্তমান আছে। সম্ভবতঃ হিউয়েন থসংএর = 
পরে অর্থাৎ পালরাজগণের সময়ে এগুলির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। কারণ এগুলি এক্ষণে 
অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ ক্রিয়াছে। বুদ্ধদেব যে গ্রীম্তরধণ্ডের উপর বস্তু শুক করিতেন, 
হিউয়েনথ সং তাহার উপরে বসন্তের চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। এই প্রস্তর কনিংহাম্‌ ব্রাহীপুর 
গ্রামের নিকটে দেখিয়াছিলেন ।1 ইহা এক্ষণে আর দেখ! যায় না। কাঁনিংহামের মানচিত্রে 
এই তিনটি পুষ্ষরিণীর নাম চন্দোকর বা চন্দ্রতাল, নরোকর বা সারঙ্গভাল ও নয়াতাল 
পাওয়া ঘায়। এই নয়াতালের তীরে পূর্বোক্ত প্রস্তরখানি কানিংহাম দেখিয়াছিলেন। 
সারঙ্গতালের তীরে একটী টিপির উপরে একটা ক্ষুদ্ৰমন্দিরে সারনাঁথ নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
আছেন। প্রতিবংসরে এই স্থলে একটী মেল! হইয়া থাকে। ইহা সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন 
স্তপ ভিত্তির উপরে নির্সিত। হিউয়েন থ সং এই স্থলে একটা স্তুপের কথা উল্লেখ করেন । 
বুদ্ধ পুর্বজস্মে এই স্থলে ছদবন্ত হস্তিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এক ব্যাধ দণ্তলোভে নন্ন্যাসীর 
বেশ ধারণ করিয়! ধনুৰ্ব্বাণ হস্তে হস্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু হস্তী সন্ন্যাসীর 
পরিচ্ষদের সক্মানের জন্য ছয়টি দস্ত ভাঙ্গিয়া ব্যাধকে অর্পণ করিল। এই ঘটনার স্মরণচিহন 
স্বরূপ এই স্থলে একটা স্ত,প নির্মিত হইয়াছিল। সাবনাথ মন্দির এই স্ত,পের ধ্ংসাবশেষের 
উপর নিৰ্ম্মিত, কারণ পুক্ষরিধীতীর হইতে এই স্থান সর্ধোপেক্ষা উচ্চ ৷ সারনাথ ও চৌথত্ডির 
মধ্যস্থ স্থান অস্ভাপি মুগযুথের আবাস। ইহা কাশীর মহারাজের একটা রম্না বা শিকারের 
স্থান। পূর্বোক্ত ছদস্তহস্তীর উপাখ্যানের চিত্র কানিংহাম্‌ কর্তৃক আবিষ্কৃত ভারতস্ত,পের 
রেলিংএর একটা স্তম্ভে খোদিত আছে? এই প্রস্তরখণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউদ্ৰিয়মে আছে। 


নি 


89917 A 970068 ২৪০০] City of the Hindus, p. 191. 

+ Cunningham's Archaeological Survey Reports Vol I. page 128 & 
plate XXXII. 

1 Cunningham's Stupa of Bharhut, plate XXVT and p. 62, 
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খোদিত লিপি। _ ক 


€ ক) Jonathan Duncan জ্বগত্সিংহের আপে যে খোদিত লিপি আবিষ্কার করেন, 
কানিংহাঁম শাহের ছুইবার উহার পাঁঠোদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন ১ পরে 1. Hultesch 
উহার সম্পূৰ্ণ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত ভাষায় ও 'প্রাঁচীন দেবনাগ্বর অক্ষরে লিখিত, 
ইহার মূল ই 

ও' নমো যুদ্ধায় ৷ 

বারাণশী সরস্যাং গুরবঃ ঠীবামরাশিপাদান্সং ৷ 

আরাধ্য নামত ভূপতি শিঘ্োরুহৈঃ শৈব্লাধীশম্‌ ৷ 

সঁশানচিত্ৰবণ্টাদি কীত্তিরত্বশতানি যে । | 

গেঁড়াধিপে মহীপাল কাশ্যাং শৰীমানকারয়ৎ ॥ ১ য 

অফলীকৃতপাগ্ডিত্যো বোধাববিনিবর্ত্তিনৌ । 

তৌ ধৰ্ম্মবাজিকাং সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং পুনৰ্নবং ॥ 

ক্বৃতবস্তৌ চ নবীনাং অফ্টমহাস্থান শৈলগন্ধ কুটীং ৷ 

এতাং শী শ্থিরপালঃ বসন্তপাঁলোহনুজঃ তীমান্‌ ॥ ২ ॥ 

ংবৎ ১০৮৩ পৌষ দিলে ১১ | ৩ ॥% ৰ 
€খ) কাদিংহাম সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত পূৰ্ব্ববৰ্ণিত খোদিত প্রীন্তরশ্তুলির মধ্যে একটীর 
নিম্নাংশে ভিক্ষু হপ্িওষ্ের হানবিষয়ক খোদিত লিপি আছে। ইহার প্রতিবিপি কানিংহাম 
মাহেব একবাঁর প্রকাশ করেম ; পত্রে Dr. Fleet Corpus Inscriptionum 41010270102 
V০ II পুস্তকে ইহার পাঠোদ্ধার করেন। ইহা প্রাচীন গুপ্রাক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
ইহাতে ব্যবহৃত “ম* কারের আঁকার .এতাবৎকাঁল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত, খোদিত লিপিসমূহের মকার 
হুইতে ভিন্ন। মূল পাঠ-২- 
গুরুং পূর্ববং গমং কৃত্বা মাভরং পিতরং তথা 
কারিতো৷ প্রতিমাশান্তঃ হরিগুগডেন ডিফ্খুম| । 
(গে) সারনাধে প্ৰান্ত অপর ৷ একটি খোদিত লিপি )!. .ঢ1০%- তাহার পুস্তকে প্রকাশ 





* ন্রিনর গা Survey Reports vol II p. 121 & vol XI p. 189.800 Tudian 
Antiquary vol. XIV p. 140 
-  t _Fieet's Corpus Insoriptionum Indioaram vol ]]] }; 28], plate XII ৰৈ 
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১৭০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ॥ৰ্থ সংখ্য 
ফরিয়াছেন।* ইহাতে বালাদিত্য রাজার বংশধর প্রকটাদিত্যের নাম আঁছে। প্রকটাদিত্যের 
গামীয় প্রাচীন গুপ্তমুদ্ৰার অম্বর্ূপ কুবর্ণমুদ্রা পাঁওয়া যায়। বালাদিত্য মহাবাজ স্বন গুপ্তের 
প্রাতুষ্পুর্র ও মহারাজ দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পিতা মহারাজ নরসিংহ গুপ্তের অপর নাম। এই 
প্রশ্তরখানি এক্ষণে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। 
(ঘ) ইহা এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর দানবিষয়ক লিপি £-- 
দেয় ধৰ্ম্মোহয়ং শাক্যভিক্ষোঃ বোধিসেনস্য ষদত্র পুণ্যং তদূ্ভবতু মাতাপিত্রোঃ 
সৰ্ব্বসস্বানাং অনুত্তরজ্ঞানাবাণ্ডয়ে । 
ৰি ৰি 
দেয় ধৰ্ম্মোয়ং শাক্যভিক্ষোঃ স্থবিরবন্ধুপ্ুপ্তস্ঠ । 
এই খোদিত লিপিট নব আবিষ্কৃত। ইহার অর্থ এই যে, ইহ! শাক্য ভিক্ষু স্থবির বন্ধগুগুর 
ধর্মার্থক দান । স্থবির ( পালি"খের” ) বৌদ্ধ-ধৰ্ম্মমাজকবিশেষের নামি । 
(চ) কনিফ্ের স্তম্ভলিপি £-- 
(১) মহারাজস্ত কণিক্ষস্ত সং ৩ হে ৩দি ২২ 
(২) এতয়ে পূৰ্ববয়ে ভিন্ষুস্ত পুষ্য বুক্িস্ত সৰ্্ধ্যকি 
(৩) হারিস্য ভিক্ষুম্য বলস্য ত্রেপিটকস্ত ঢ় 
(৪) বোধিসত্ব ছত্ৰং হষ্টি প্রতি স্থাপিত 
(৫) বারাণসিয়ে ভগবতে| চংকমে সহামাঁত . 
(৬) হিতি হিসন ৫) যদ্ধয়চ (?) হিসন্ধবিহারি. 
(৭) হি নিবসিক....**সহা বুদ্ধ মিত্ৰয়ে ত্ৰেপিটিক 
(৮) য়ে মহা ক্ষত্রপেন বনষ্পরেন খরপল্প * 
(৯) নেনচ সহচ পরিষ হি (?) সৰ্ব্ব সত্বনৎ 
(১০) হিত সুখা্ধ 
1)/. 089] ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার বনজ ও Epigraphia Indica পুস্তকে 
প্রকাশ করিবেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কাঁনিংহাম সাহেক এইরূপ একটা মুণি প্রাচীন শ্রাবন্তী 
নগরীর অবস্থিতি স্থলে আবিষ্কার করেন |} ইহার পাদদেশে তিন পংক্তিতে খোদিত লিপি 


# Sarnath Inscription of krataditya Flect’s corpus Inscriptfonum 10016 
৮০] IIT ; Dr Hoennlo’s Seal of Kumars Gupta IH from Bhiteri 9, A. S. B. 1889 & 
VA: Smith's Catalogue of Gupta coins Journal of the Royal Asiatic Society 1889 
& 1894 coins of ৯৮৪০৪521৮75 দ্ৰষ্টব্য | 

+ Archaeological Survey Report I }, 889 V. 0, vii and XI p86 Dr J Anderson 
Catalogue. of the Archaeological Collections of the Indian Museum I p..19£ 


১, 


দন ১৬১২ ] খোদিত লিপি ১৭১ 


আছে। ডাক্তার রাজেন্দলাল মিত্র ও Prof. Dowson Journal of the Asiatic Society 
of Bengal ও Journal of the Royal Asiatic Society পত্রিকায় ইহার প্রতিলিপি ও 
উদ্ধত পাঠ প্রকাশ করেন। পরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 7) দ', 33100}; উহাদের উদ্ধত পাঠ 
অসম্পূৰ্ণ দেখিয়। সম্পূর্ণ Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকার 
প্রকাশ করেন। 

এই খোদিত লিপির ১ম পংক্তির পাঠোদ্ধার অসম্ভব, কারণ ইহ! নষ্ট হইয়া গিয়াহে। 
খোঁদ্বিত লিপি ঃ£--- - ন 


১। = = এতয়ে পূৰ্ববয়ে ভিক্ষুস্ত পুষ্য 
২। সন্ধ্য বিহারিস্ত ভিক্ষুন্ত বলম্ত ত্রেপিটকস্ত দানং বোধিসত্বো 

| ছাত্রং দাগুশ্চ শাবস্তিয়ে ভগবতো চংকমে 
৩। কোঁসংব কুটিয়ে অচৰ্য্যানং সৰ্ব্বস্তিবাদিনং পরিগহে ! 


ইহার অর্থ পভিঙ্ষুবল ত্ৰৈপিটক ও ভিক্ষু পুত্য ---_র বোধিমত্ব প্রতিমা ছত্ৰ ও দণ্ড শ্ৰাবস্তী- 
নগরীতে কোসংব কুটি ( সংস্কৃত কৌশান্ী কুটী, ভারত গ্রামের স্ত পের রেলিংএর চিত্র হইতে 


;/------জাঁন| যায় যে, জেতবন সঙ্ঘারামের মধ্যস্থ স্থানবিশেষের নাম কৌশাথী কুটী ) নামক স্থানে 


জা. 


সৰ্ক্মাপ্তিবাদমতাবলম্বী আচাধ্যগণের গ্রহণার্থ ইহা প্রদত্ত হইল।* Dr, Bloch "পুষ্য--}" 
কে পুধ্যমিত্র অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু বারাণসীর খোদিত লিপি হইতে জানা যায় | 
যে, ইহার নাম পুষ্যবুদ্ধি। বারাণসীর খোদিত লিপির প্রথম পাঁচ পংক্তি নষ্ট হয় নাই 
কিন্তু ষষ্ঠ প'ক্তি হইতে খোদিত লিপি নষ্ট হইতে আরস্ত হইয়াছে ; ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পংক্তির। 
পাঠোক্ষার ছঃসাধা। যতদুর পাঠোছার হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝ! যায় যে, মহারাজ কনিফ্ষের 
তৃতীয় সংবৎসরে হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি ও তাহারা 
সর্ধ্যবিহারী বা সঙ্গী ভিক্ষুবল ব্রেপিটক দ্বারা বোধিসত্বমূর্তি ছত্ৰ ও যষ্টি ত্ৰৈপিটিক বুদ্ধমিত্ৰ 
ও ক্ষত্রপ বনষ্পর ও খরপল্লনের সাহায্যে বারাণসীতে বুদ্ধের চংক্ৰমণ ব। সংক্রমন স্থানে 
প্রতিস্থাপিত হইল। বারাণসী ও শ্রীবস্তীর খোদিত লিপি যে এক ব্যক্তির, সে বিষয়ে 
আর কোন সন্দেহ নাই। উভয় শ্থলেই বোধিসত্বমুণ্তি ছত্র এবং দণ্ড বা. যষ্টি ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি 
এবং তীহার সঙ্গী ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিভ। উতয় খোদিত লিপির অক্ষরা 
এক প্রকার ; খৃষ্টীয় প্রথম শতাবীর অক্ষর | Dr, Buhler Indische Palsography এহে 
এইরপ অক্ষরকে উত্তর ভারতীয় ক্ষত্রপ অক্ষর বলিয়াছেন ।” অস্তান্ত কুশান্‌ খোদিত লিপি 
সহিত তুলন! করিলে ইহার নিম্নলিখিত ভিন্নত্ব দেখ|-বায় ঃ--" ---- ৰ 
inscription has besn edited by Dr B L Mitra Journal] Asiatie Society of Bengal vol. 


XXXIX Part I p. 180 and by prof Dowson Journal Royal Asiatic Society new series. 
০], দা p. 192 and plate 8.80, 55501 and by Dr T:Bloch in J. A. 8১ B. 1898 p. 214, 
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51. পয” বর্ণটী যখন অন্ত অঙ্গরে যুক্ত হয় অর্থাৎ সংযুক্তাক্ষরবূপে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা 
ক্ষত্ৰপ লিপিতে সম্পূৰ্ণভাবে' লিখিত হয় অর্থাৎ বৰ্ত্তমান কালের ন্যায় 5’ ফলা লিখিত হয় না। 

২। পশ্য" বর্ণটার মধ্যভাগের রেখাটা বামভাগে যুক্ত থাক, কিন্তু কুশান্‌ লিপিতে এই রেখ 
দক্ষিণ ও বাম উভয় বাহুই স্পর্শ করে। ৷ 

৩ ৷ সংযুক্তাক্ষরে নিম্নস্থ বর্ণের মাত্রাটী লিখিত হয় অর্থাৎ উপরের অক্ষরের সহিত একটানে 
লিখিত হয় না । 

৪} লিপি অতি সুন্দর ও অত্যন্ত পরিষ্কার ) অক্ষরগুলির অধিকাংশই চতুষ্কোণ, কিন্ত কুশান্‌ 
লিপি গোলাকৃতি ও অত্যন্ত অপরিষ্ষার ৷ 

এই অক্ষরে খোদিত আর তিনটী খোদিত লিপি এ পধ্যস্ত পাওয়া! গিয়াছে; এগুলি 
ক্ষত্রপ রঙজুবুলের পুত্র ক্ষত্রপ শোদাসের খোদিত লিপি : - 

১। মথুরার কারাগারের নিকটে প্রাপ্ত একটী খোদিত লিপি।* 

২। মধুবার কঙ্কালি টিলা নামক স্থানে প্রাপ্ত খোদিত লিপি ৷} 

'৩। মোরা নামক কুপে প্রাপ্ত খোদিত লিপি। } 

১ বারাপসীর খোদিত লিপিটার ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সংমিশ্রণ ললিত বিস্তরের গাঁথা- 
গুলি এই ভাষায় লিখিত। : 1. Bloch র মতে ইহা পাকৃতভাষী ও ব্যাকরণানভিজ্ঞ উড 
গণের সংস্কৃত ভাষা লিখিবাঁর চেষ্টার ফল। এই সংমিশ্ৰণের কতকগুলি দৃষ্টান্ত £_ 

১। অকারাস্ত বা ইকারাস্ত স্ত্রীলিদ শব্দের অপ্তমীর এক বচনে == 
হইয়াছে, যথা “বাঁরাণস্তা” স্থলে বারাণসিয়ে 'আবস্ত্যাং স্থলে শাবস্তিয়ে । 

২1 পুংলিঙ্গ ইকারাস্ত বা উকারাস্ত শব্দের ষষ্টীর একবচনে “স্তু” বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে 
যথা--ভিক্ষো; স্থলে ভিক্ষুস্ত; সর্দবিহারিণঃ স্থলে সর্ধবিহারিস্ত ৷. 

৩ সংযুক্ত অক্ষরগুলিতে কোন স্থলে প্রাকৃত ভাষার সংযুক্তাক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে এবং 
কোন ঢকান স্থলে সংস্কৃত শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে যথ|--চংকমে ( সংস্কৃত চংক্রমে ) সৰ্দ্ধবিহারিস্ 
(সংস্কৃত সধ্যগ্‌ বিহারি ) 

৪1 সাক্ষীর খোদিত লিপিষমূহের একস্থলে *সধিবিহারিন্” শব্দ পাওয়া গিয়াছে, § ইহার অৰ্থ 
সর্ধবিহারির স্তায়। পাঁলিভাষায় ইহার প্রথমাংশ “সন্ধি” রূপ ধারণ করে এবং খোদিত 
লিপির' ভাষায় ইহা স্ধ্য ব! সদ্ধ্য হয়। ইহা সংস্কৃত সখকের অপত্রংশ এবং সীর্ধ হইতে উৎপন্ন’ 
নহে। ইহা Prof, Pischel এর মত এবং 12% 81০01) তাহার প্রবন্ধে ইহা সম্পূর্ণ অনুমোদন 
করিয়াছেন। বারাণনীর খোদিত লিপিতে “সদ্ধ্যবিহাঁরি” ব্যবহৃত হইয়াছে ; কিন্ত শ্রাবন্তীক" 

® Archaeological Survey Report, vol iit p. 80 plate xiii no I 
f Epigraphia Indica. vol it p. 19970 H with plate. 
'_  Archacolo Survey Reports, vol xx p. plate য় no'2. | - 
- $ Epigpaphia-Indioa vol ii p. 889 Inscription, no 209,- : - 


সন১৩১২] খোদিত লিপি ১৭৩ 


খোদিত লিপিতে “সদ্ভাবিহারি শব্দ আছে। সন্ধবিহারী বা সর্ধ্যবিহারী যে সাধ 
উৎপন্ন নহে, ইহার কোন প্রমাণের আবশ্তকতা নাই । 

€ | ব্রেপিটক বা ব্রেপিটিক--ইহাতে ব্রিপিটকের শিক্ষক বুঝায়। ভারতগ্রামের স্ত.পের 
রেলিংএ খোদিতলিপিতে পেটকিন্‌ শব্দ পাওয়| যায়।* ছা £--"ময় জাতস 
পেটকিনো সুচি দানং” । 

বোম্বাইপ্ৰদেশে কান্ছেরি গুহায় ৰোদিতলিপিতে- পব্রপিটকোপাধ্যায়” শব্দ" নি 
গিয়াছে। খোদিত লিপি £-- 

ব্রৈপিটকোঁপাধ্যায় ভদস্ত ধৰ্ম্মবৎস ৷] 

বৌদ্ধ ইতিহাসকার লামা তারানাথের গ্রন্থে ত্রৈপিটক শব্দ মহাসম্্ানজ্ঞাপক উপাধিস্বরূপ 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 

93010191087 এই শব্দটীকৈ জৰ্ম্মণ ভাষায় Dreikorbhalter বৰা করিয়াছেন ৷ সুনৃদ্বর 
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিস্তাভূষণ মহাশয় এই শব্দের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; 
Drei ত্ৰি ০০ পিটক বা কুড়ি ॥৪l০৮ আধার, যিনি ত্ৰিপিটকের আধারব্বরূপ অর্থাৎ 
ত্ৰিপিটকস্ঞ । 

বারাণসীর খোদিত লিপিতে প্ঘ, ঞ, বঁ, ৬, $, ড. চ, ফ, শ,” ব্যতীত সমুদায় ব্যঞ্জনবৰ্ণ 
ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রাবন্তীর খোদিত লিপিতে “খ, ঘ, ও, জ, ঝ, এ, $, চ, থ, ফ,* ব্যতীত 
সমুদায় ব্যঞ্জনবৰ্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে। ু 

(ছ, জ) কনিষ্ষের স্তম্ভের সহিত আবিষ্কৃত বোধিমস্বমূৰ্ধিরি পদতলে ও পশ্চাদ্ভাগে আরও 
হুইটা খোদিত লিপি আছে। মুষ্তির পশ্চাৎ-স্থিত লিপিটী চারিপংক্তি, এই চারিপংস্তি স্তম্ভ- 
লিপির প্রথম চারি পংক্তির অনুরূপ । পদতলস্থ খোদিত লিপিটা ছুই পংক্তি £-- 


১। ভিক্ষুম্ত বলস্য ত্রেপিটকস্ত বোধিসত্বো প্রতিস্থাপিত 
২। মহাক্ষত্রপেন খরপল্লনেন নহাক্ষত্ৰপেন বনস্পরেন 


ইহ! হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ধারাণসী কনিফের সাআজ্যের অন্তভূক্কি ছিল এবং 
একজন মহাক্ষত্রপের অধীনে একজন ক্ষত্রপ বারাণসী শাসন করিতেন । মহাক্ষত্রপ সম্ভবতঃ 
মধুরায় বাস করিতেন। ভিক্ষুবল জৈপিটক ও ভিক্ষু পুধ্যবু্ধি নিশ্চয়ই রাজদ্বারে গ্রতিপত্তিশালী 
ব্যক্তি ছিলেন; কারণ শকজাতীয় মহাক্ষত্রপ এবং ক্ষত্ৰপের| নিশ্চয়ই বৌদ্ধভিক্ষুমাত্রেরই 
আঁজ্ঞাধীন ছিলেন না। সম্ভবতঃ ইহার! নটি? 11728 


* [pdian_Antiquary vol XXI p..287 0০0 184. - ---- --- নু 
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ফালে এক এক স্থলে এক একটী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। এতদ্বাতীত অশোকস্তস্তের 
একটা খোদিত লিপি ও ক্ষত্ৰপাক্ষয়ে লিখিত খোদিতলিপি ;-- 
(বৈ) পরিগেস্থ রাজ্ঞ অশ্বঘোষস্ত চতরিশে সংবছরে হেমতপথে প্রথমে দিবসেদসমে । 
এই খোদিতলিপির অক্ষরগুলিকে ক্ষত্ৰপাক্ষর বলিবার কারণ ঃ-- 
১। অশ্বঘোষের *শগ্টা পূৰ্ব্বোক্ধ মহাক্ষত্ৰপ শোদাসের “শ”এর সদৃশ। 
২। প্যশ যখন সংযুক্তাক্ষরে ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন “J” ফলার পরিবর্তে “্য্কার 
লিখিত হইয়াছে। 
৩। অক্গরগুলি কুশান্‌ খোদিত লিপির অক্ষর অপেক্ষা পরিষ্কার । 
৪। প্যশ বর্ণটা আকারে চতুক্ষোণ এবং মধাস্থ রেখাটা কেবল দক্ষিণপার্্ে যুক্ত । 
ইহার অর্থ £-- 
রাজ! অঙ্বঘোষের চস্বারিংশৎ সংবৎসরে হেমন্ত অর্থাৎ শীত খাতুর প্রথম পক্ষের দশম দিবসে 
পরিগ্রহের নিমিন্ত। ইহার পর চারিটি অক্ষর ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়াছে! অশ্বঘোষের "ঘ” মথুরার 
খোদিত লিপির প্ৰ” এর ছ্ায় | 
(ঞ) ইহার উপরে অপেক্ষাকৃত নূতন মক্ষরে খোদিত লিপি আছে, আমি ইহার 
পাঠোছারে অক্ষম হওয়ায় বলের Archaeological Surveyor Dr. T Bloch. কে ইহার 
প্রতিলিপি প্রদান কক্সি, তিনি অনুগ্ৰহপূৰ্ব্বক নিম্নলিখিত পাঠোন্ধার করিয়া দিয়াছেন। 
খোদিত লিপি £-- 
অচর্ধ্যানংস'*****পরিগ্রহে বাংসীপুত্ৰিকানাং 1 
এই খোদিত লিপির “ন”টা গুপ্ত৷ক্ষরের “ন” এর স্তায়। অশ্বঘোষের আর একটা খোদিত 
লিপির এক অংশ পূৰ্ন্বণিত মন্দিরের উত্তরস্থ প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া 
গিন্মাহে। খোদিত লিপি ঃ= 
(উ)১। রাজ অশ্বঘোষ। 


২। দিপল হেম। 
মহারাজ অশোকের খোদিত লিপি £-- 
(১)১। নপাসংঘে ভেতবে এবং 
হ। ভিথুনিচ-সংঘতোখতি-স উদতানি ছুস সানং ধাপয়িয়া আনুবিসসি। 


৩। আবাসয়িয়ে হেবংইয়ংসাসনে ভিখুসংঘ সিচ তিখুনিনংঘসিচ। 
বিনপয়িত বিয়ে । - ৫ 





* Jains Inscriptions from Mathura no xviii } 204 and plate 2nd line এঘন্যহত্তিস্ত । 
+ বাৎসীগুজিক বৌদ্সন্রপা বিশেষের নাম। 


সন ১৩১২ ] খোঁদিত লিপি ১৭৫ 


৪। হেবং দেবানংপিয়ে আহা হেদিসাচ ইকালিগী তুফাকংতিকংহুবাতি 
সংসলনসি নিখিত| । 

৫। ইকাচ লীপিহেদিসমেৰ উপাসকানং তিকং নিথিপাথতেপিচ উপাসক| 
অনুপোসথং য়াবু। 

৬ | এতমেব সাসনং বিস্বং সয়িতবে অনুপৌসথংচ যুবায়ে ইকিকে মহামাতে 
পোমথায়ে। 

৭। যাতি এতমেব সাসনং বিস্বং সয়িতবে আজানিতবেচ আবতকেচ 
তুফাকং আহালে। 

৮। সবত বিবাস যাথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন হেমেব সবেম্থুকোটবি 
সবেম্থ এতেন। 

৯ | বিয়ংজনেন বিবাসা পয়াথ৷ । 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিভাতৃষণ }[, R, A, 8. মহাশয় এই খোদিত লিপির 
নিম্নলিখিত সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন £-_ 
টা সংঘং ভর্ত,ং এবং 
২। (ভিক্ষু) ভিক্ষুণী চ সংঘে! ভক্ষতি অবদাতানি দৃষ্যাণি এষাং ধাপয়িতুং আল্ঞাপয়ামাস । 
৩। আবাসায এবং ইয়ং শাসনে ভিক্ষুণসংঘ্চ ভিক্ষুণীসংঘঞ্চ বিনয়ায়। 
৪। এবং দেবানাং প্ৰিয় আহ ঈদৃশীচ ইয়ং লিপিঃ যুন্মাকং অস্তিকে ভবতি সংস্মরণায় লিখিতা। 
৫। ইয়ঞ্চ লিপিঃ ঈদৃশমেব উপাসকানাং অস্তিকে লেখাপয় তেঘপি চ উপাঁসকা অন্থ- 
পোষথং যাতি। 
৬। এতদেব শাসনং বিশ্বীসরিতূম্‌ অনুপোষ্থঞ্চ গ্ৰবায় একৈকং মহামাত্রে গোষণায়। 
৭ । যাতি এতদেব শামনং বিশ্বাসয়িতুং আজ্ঞাপয়িতুঞ্চ আবৃতকায় যুগ্মাকমাহারে ৷ 
৮ । মৰ্ব্বতঃ বিবসথ যুয়ং এতেন ব্যঞ্জনেন এবমেব সর্কেযু কোটবিশ্বপেযু এতেন। 
৯। ব্যঞ্জনেন বিবাসয়ত। 

ইহার অর্থ ঃ- 
১। সংঘের ভরণের বা প্রতিপালনের নিমিত্ত এইরূপ । 
২। ভিক্ষু ও ভিশ্ষুণীসংঘ ভোজন করিবেন, ইহাদের নিমিত্ত শুক্লবস্থ স্থাপন বা আন্তরণের 
আদেশ হইল। 
৩। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসংঘের সমীপে ধাঁহার। বিনয় বা শিক্ষাগ্রহণ করিতে আসিবেন, তাহাদের 
আবাদের নিমিত্ত এইরূপ আদেশ হইল। 
৪। দেবানাং প্রিয় এইরূপ বলেন *ঈদৃশী এই লিপি আপনাদের সমীপে আপনাদের শ্মরপার্থ 
উৎকীর্ণ থাকিল। 


ক. 
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--& ।-- এই লিপি এইক্প ভাবেই উপাসরূদিগের নিকট 'লিপিয় প্রেরিত হইল। টী উপাসক- 
গপও ইহাদের পোষণের নিমিত্ত ব্যবস্থা কক্ন। 

৬. টনক ত রা হানি এক্‌ 
অকটী মহামাত্র নিযুক্ত হইলেন, তাহাদের ভরণপোষণের জন্ত এই শাসন ( প্রচারিত হইল) . 
৭। (সাধারণের নিকট ) বিশ্বাস উৎপাদনের জন্তু ও বিজ্ঞাপনের জন্তু এবং আপনাদের 
আহার ও রঙ্গ! বা আশ্রয়ের অন্ত এই শাসন নির্দিষ্ট হইল। 

পা সর্বত্র এই বিজ্ঞাপন পত্রসহ আপনারা বিদেশ গমন করুন ৷ 

“এইরূপ কোট বিশ্বপের! বিজ্ঞাপন পত্রসহ বিদেশে লোক প্রেরণ করুন ৷ 

হন eG seer LOE 
এবং তৃতীয় পংক্তি, এবং নাঞ্চী অশোকনস্তপ্তের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তির অনুরূপ । * 
অশোকস্তত্তাম্শাসনপ্ুলির মধ্যে বারাণসীর, এলাহাবাদের, কৌশাম্বী ও সাঁচীর অনুশাসন এক 


নূতন শ্ৰেণী প্রবর্তন করিয়াছে। ত 
থারাপসীর অনুশাসন! সনিৰ অহশাদন। সাক্ষীর অম্শাঁমূন ।। 
বয় পংক্তি ১--- ২। সংঘংভোখতি ভিথুব সৃংধংভোথতি ভিখুবা ভিখুনি 
ভিখুনিচ সংঘভোখতি সউ; ভিখুনীবা৷ ওদাতানি ছুসানি--নং বা ওদাতানিছুসানং 
ত্বানি ছসসানং ধাপপ্লিয়| ধাপরিতু জানাপেস.** ৰ আনা---সমি । 
আগ্বিসসি। | 

. এই কঙ্ুশাসনে কতকগুলি নুতন শব্দ পাওয়া দিয়াছে বা :_. 


সংসলনসি, আবতকে, কোটবিমবেস্ণ, আজা নিতবে ইত্যাদি। 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সভীশচন্ত্র বিস্ধাভূষণ বলেন, কোটবিসবেন্ন রাঁজকর্ম্মচ|ৱিণ 
বিশেষের নাম। কিন্তু ঘেবদতত রামচন্দ্র ভাগ্ডারকর 4১88156206 archeological Surveyor 
Bombay Circle বলেন, যে ইহা স্থানবিশেষের নাম এবং সংস্কৃত ভাষায় ইহা! রোটবিশ্রবেস্থ 

তা ধারণ ককরে। Dr, Hultesch Epigraphia Indica পুন্তকে ইহার উদ্ধৃত পাঠ 

প্রকাশ করিবেন। __ 

(5) এই খোদিত লিপিটী খননকালে আবিষ্কৃত একটা সৃস্ির পাঁদগীঠে, খোদিত 
আছে। খোদিত লিপি £-:- 
| দেয় ধৰ্ম্মেয়ং শ্রাক্যভিক্ষোঃ বুদ্ধসুর্য্য্ত যৃদত্র ু্াং তবু তৰ SH 
এইরূপ আরও চারি পাঁচটা খোদিত লিপি আছে। এইগুলি সমুদায়ই দানবিষয়ক এবং 
ইহার একটা প্রন্তরত্স্তে উৎকীর্ণ আছে।{ 
2 


+ Annual Report of the এ Archaeological Surrey United Provine- 


ces and Panjab circle, 1904-05 
] Ibid p. 22 nos 120-188 and Pp. 41-48, 
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এ (পণ) গত চৈত্র মাসে অশোকত্তম্ভের চতুমপা্্ প্রাঙ্গণ খন্নকাঁলে একটা ভগন ভন্ 
আবিষ্কৃত হয়।. ইহাতে মৌধ্যাক্ষরে খোদ্বিত লিপি আছে £-- _ 


ভগবতো থভোদানং 
থতো| অর্থে স্তম্ভ। এই শব্দ ভারতগ্রামের স্ত,পের রেলিং এর স্তম্ভ সমুদুয়ে বহুবার 
উৎকীর্দ আছে। 
শ্রীরাধাঁলদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


উট্টগ্রামী ছেলে ঠকাঁন ধাঁধা 


বাঙ্গালা অভিধান ও ব্যাকরণের উপাঁদান-সংগ্রহের জন্ত বঙ্গের প্রাদেশিক শব, গ্রাম্য 
গীত এবং কবিভাদির সংগ্রহ শু প্রকাশ নিতাস্ত আবদ্ধক। ভাষাতত্বের অন্ঠান্ত উদেস্ত- 
সাধনকল্পেও উহাদের প্রয়োজনীয়তা সামান্ত নহে। অধিকন্ত, গ্রাম্য কৰিতাদির প্রচার দ্বারা' 
যুগে যুগে মানবন্ধদয়ের রুচি ও গতিবিধির পর্য্যবেক্ষণও একাস্ত সহজসাধ্য হয়। এই উদ্দেশ্য 
== ৰক্ষ ক্ৰরিয়াই আজ আমরা পরিষদের পাঠকবৃনকে ‘চট্টগ্রামী ছেলে-ঠফান ধ্ধ!” কয়েকটি 
উপহার দিতে মনস্থ করিয়াছি। 
প্রকৃতির -রন্য-কানন চট্টগ্রাম সাহিত্যসেবার পক্ষে অতি প্রশস্ত শ্রেত্র। আমাদের 
জন্মভূমিতে কত অপরিমের সাহিত্য সম্পদ্‌ অনাদরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, কে 
তাহার খোঁজ করে? এই যে পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য প্রাচীন পুঁথি পিয়া পলিয়া যাইতেছে, 
আজো ত তংপ্রতি কাহারো কৃপা-কটাক্ষ-পাত ত হইল না! লোকমুখে যাহা. রক্ষিত আছে, 
তাহার উদ্ধার-সাঁধন ত আরে! দূরের কথা! লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিয়াই আমাদের 
Nl মাজিষ্টৰেট্‌ মিঃ এগারসন্‌ সাহেব বাহাদুর Ohittegong ‘Proverb ক সুনার 
শ্রস্থ বঙ্গ-সাহিতা-ভাণারে উপহার দিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামের হালা সাইর (সারিগান ২ 
প্রভাত গান, হকিয়ত, ভৌয়র, গাজীর গানের পালা, বপাটের গান, হওলা প্রভৃতি লোক- 
মুখের সম্পত্ভি-রাশি অনাদরের জিনিস নহে, কিন্ত আদর করিবে কে.? অস্কার প্রবন্ধত 
ধাধ। গুলিও লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত হইল। 
এই হেঁয়ালীগুলি বিশেষতঃ কৃষক'বালকদেরই সম্পত্তি অন্ততঃ হেয়ার্লীগুলির ভাষা 
ও রচনা প্রণালী দেখিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! যায়। গৃহস্থালীর এবং সাধারণ ভ্রব্যগুলি 
ূ সম্বন্ধেই অধিকাংশ ধাঁধা প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকগুলি ধাধাতেই শিক্ষিত হস্তের স্পর্শচিহ্ব 
bs বিস্তমান নাই; এন্ধপ স্থলে আমর! অমুমান কৰিতে পারি, ধাঁধা গুলির অধিকাংশই নিরক্ষর 
. ক্কষকমগ্ডলীর রচিত। | 
- পাঠকগণ, .পণ্ডিতমওলীর পাওিত্য-পূণ_সমস্ভা ও চেঁয়ালী দেখিয়াছেন।; তৎমন্গে কৃষ ক- 
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গর সহজ-জ্ঞান-প্ৰহ্থত, আড়ধর-বিহীন এই ধাধাগুলির তুলনা করুন। তুলনায় যে সত্য 
নিষ্কাসিত হইবে, আমাদের আশা আছে, তাহা সাহিত্য ইতিহাসে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে 
না। আমরা সমালোচক নহি; পাঠকগণের প্রতিই সমালোচনার ভার বিস্তন্ত হইল। 
কোন কোন ধাধার ভাষা হইতে সুরুচি-প্রিয় পাঠকগণের নাসিকায় কুরুচির দুৰ্গদ্ধ 
লাগিবার বিলক্ষণ সম্তভাবন! রহিয়াছে । সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, রুচি-রস-বিহীন 
নিরক্ষর ক্কষকগণের সঙ্গে আনাগোদ| করিতে গেলে আমাদিগকে তস্ভাবাপন্ন হইতেই হইবে, 
ইহার অন্যথা হইলে মনস্কাম-সিদ্ধির আশাই বিড়ম্বনা! মাত্র । সুখের বিষয়, ধাধাগুলিতে অনেক 
স্থলে হান্তরসের ফোয়ারা ছুটাইয়| দিলেও অন্লীলতাব্যপ্রক ভাবরাশি বড় একটা নাই। কেবল 
কয়েকাঁটি শব্দের ব্যবহার লইয়াই যাহ! কিছু গোল। কিন্তু কুরুচির ঘ্ৰাণ পাওয়া যায় বলিয়া 
ভাষাভিধান হইতে সেই শ্রেণীর শব্দরান্দির অপস্থতি বাঞ্ছনীয় ও সম্ভব কি? 
আমরা ধাধাখুলি প্রায় অবিকৃতভাবে প্রচারিত করিলাম। চট্টগ্রামের ভাষা সম্বন্ধে 
১৩০৯ সালের ২য় সংখ্যক পরিষৎ-পত্জিকায় আমার লিখিত “চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া* শীৰ্ষক 
প্রবন্ধে প্রায় সব কথাই বলা গিয়াছে। এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্তক ৷ দুর্কোধ্য শব্দগুলি 
নিষ্ে ব্যাখ্যাত হইল । আর কতকগুলি শব্দের অর্থ উক্ত গ্রবন্ধে পরিদৃষ্ট হইবে। ৃ 
আইল-=ল্ালি--ক্ষেত্ৰের চতুদ্দিকৃস্থ বধ; অপরার্থ-আসিল। আঁডু বা আশু 
হাটু; আঁতরি--অস্তু, আত) আধার-_মাছ বা পাখীর আহার । 
ইন্দি-এই-খান-দি'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) সেইরপ,উন্দিশএী-থান-দি;) হিন্দি 
সেই-খান-দি ) কুন্দী--কোন্‌-খান-দি ; যিন্দি-যেই-খান-দি। উজ = উভ| দণ্ডায়মান 
বা খাড়া; উছত=উভুত () নিম্নমুখ, উপুড়। _ 
একান| = একটু-খ।ন| ; = এক্কান৷-ছাড়া--অতিক্ষুদ্ৰ।  কল্ল| --ম্বুথা; কাইত- কাত, 
ডি ; সেইক্প, কান্না = কীনা; বারা = 
বুধনা কান্ধ =কীধা, স্কন্ধ, কাবি। কীওড়ানী = কাম্ডানী। কুস্তাল-ইক্ষু) কেঁঅন = 
কেমন) কেয়াইল্‌--কীকালি; কৈল্জ| = কলিল্পা ; কৌচান্তা-_পরিফাঁর-করশিয়া ; 
= থড়িঅআ--( মুসলমানেরা বলেন--‘খলাল’ আচমনকালে দস্ত পরিষ্কার করণার্থ যে তৃণ- 
- বিশেষ লওয়া হয় তাহা; (সাধারণতঃ ‘খগ্য|” উচ্চরিত হয়। ) খাউরি-_মৃত্তিকা-নির্ন্মিত 
ক্ষুদ্ৰ ‘হাড়ি’ বিশেষ। খাড়ি--“ভরট” পুকুরে বা বিলে মাছ ধরিবার জন্য যে অপ্প পরিমিত 
স্থানের চতুর্দিকে ‘আইল’ বীধিয়| দেওযা যায়) এইরূপ ‘খাড়ি’তে মাছ আসিয়া জম! থাকে। 
তাহা মাঝে মাঝে সেচন করিয়া মাছ ধরিতে হয়। খোঁরাইল্‌--মাত্র্প-স্থান বিশেষ ) খোয়াড় 
( 87, ৭০০ ) ইত্যাধি। মাছের আশ্রয়-স্থানেরই সাধারণতঃ এ নাম। | 
গাউর = গাভুর--চাকর ; ‘যুবক’ অর্থও করা যায়। এই- শবেই- “আলি ( আলী ) 
প্রত্যয় যোগ করিয়া ‘গাভুরালী’ (দীনেশবাবুর মতে “আশি, প্রত্যয়-যোগে “গাতুরাণী? ) নিষ্পন্ন 
করা যায়। এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ, ১৩০৯ সালের ৩* শ্রাবণের ‘এডুকেশন গেজেটে” 


বন১৩১২] চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধা ১৭৯ 


মল্লিখিত “একটি শব্দ-রহস্ত’ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। গিল--শিমগাছ বাহিয়| উঠিবার জন্ত যে বংশাগ্র- 
ভাগ পুঁতিয়া দেওয়া যায়) অপরার্ণ,_গিলিয়া ফেল! । গুল্গুল্যা--গোলাকার। গুলা 
গোটা) ফল। চাঁওর চাপড়) চিতাঁর!-চিন্রযুক্ত ; চিতারা-মিতাঁরা'_ চিত্রবিচিত্র ; 
চিডি--বেত লগ্থালঘিভাবে দ্বিখণ্ডিত করিলে এক এক খণগ্ডকে ‘চিডি’ বলে। 

ছই--শিম; ছাপুমা_ছাল ( ‘বাকল’ বিশেষ )যুক্ত। জাঁন- পুকুরের জল-গমনাঁগমন- 
পথ, ইহার অপরার্থ-_গ্রাণ, সত্বাদ। আলা--ধান্ত অস্কুরিত হওয়ার পর গাছ কতকটা বস্ধিক্ 
হইলে সেই গাছকে 'জাল!” বলে। এই “জালা”ই রোপণ করা হয়। জু ইর--বংশনির্নিত আত- 
পত্রবিশেষ ; বর্ষাকালে বৃষ্টি-নিবারণের জন্তই ইহার ব্যবহার হয়। ( বরিশালের “জোমরা?। ) 

ঝাড়--ঝেপ, অঙ্গল। টিআ--নিতম্ব দেশ ৷ 

ঠাই- (হিন্দুর উচ্চারিত ‘থাই’ ) মনে করুন, জলে নামিলে জল গলদেশ সমান হইল ৮ 
কারণ পা মাটি ছুইয়ছে। এইরূপ হইলেই ‘ঠাই’ পাওয়া হয়। ডিঅলী = দীঘলী-_দীর্ঘ + 
জন | ডুম--ডুব। ঢাঅনি = ঢাকনি (00%) । 

তও=তবুও। তে--সে; ইহার স্ত্রীলিঙ্গে হিন্দুমতে ‘তাই’, মুসলমানি-মতে ‘তেঁই’'৮ 
সেইরূপ,-_তি্নি = হিন্দুমতে ‘তাই’, মুসলমান-মতে ‘তেঁই’। (উভয়লিঙ্গে )। তেলইন্‌-- 
মৃতপাত্ৰবিশেষ। তোলন্তা =তোলনিমা ; যে তোলে। থাঈস্থাকি; থায়= থাকঞ 
(থাসকসএয; ক’ লুধ ); থামস|--তামাস| ; বিয়াই = স্থির হই বা ষ্ীড়াই; বিয়াত = 
বা দণ্ডায়মানাবস্থাতে । 

দল--এক রকম ঘাস। দীওনা--একরকম কণ্টক বৃক্ষ। দুআ = দুয়া---চুটা। দেইলে = 
দেখিলে; দেওইয়াস্ম্াতা ! 

নিঅলি-নিকলি। নুড়া--চুলতে আগুন ধরাইবার জ্ৰস্ত যে অল্প খড় অড়াইয়া 
শভয়| যায়। 
. পইর-পুৰুৱ। পামলী =পাগলী। পাহাল| = পাখাল| -প্রক্ষালন করা। “দিক্‌” 
অর্থও হয়, যেমন ১৮শ ধাঁধায়। পিড়া--কাষ্ঠনির্ল্মিত আসন এবং পিরা+-_গৃহের অংশ 
বিশেষ। পৈল্‌ পড়িল; পোচ্ছরা--কীটভূক্তবং; পৌঝাবোঝ! ১ ( পুপ্” শব্দ-জাত 
কি?) পৌদ--গুহদেশ, পাছা!। 

ফুরাইলে--শুকাইলে ; কেঁঝা__আবর্জরনা ; কোৌডি বাঁ কঅডি--গুহাদেশ ৷ 

বগা-বক ; বজ্ধা--ডিগ্ব ; বাইঅন--বেগুন ; বাইস--মাছের ছানা ;. বাঁশলাঁ_ 
ঘাকল; বাড়ই--সুত্রধর ; বিড়া--২০ গণ্ডা পাণে এক বিড়! হুয়। বেটিব| = বেটিগা 
বেটিটি ; মেয়েটি ( তুচ্ছার্থে ) । বেলইন্‌--ময়দ্গা ‘বেলিবার এক রকম কাঠ- 
নিৰ্ম্মিত দ্রব্য! 

ভার (ভাএ)-্ভালএ) (ভাকস7+এ) “স+লুপ্ত)। ভি'ডা--ভিটি, ডিতি। 
ভোগ-ক্ষধা। - 


১৮০ সাঁহিত্য-পরিষহ-পত্রিকা 
মিভা=মিঠা; মুঠা--( al শৰা-জাত ) ধান্যের ‘জালার' 
মেজ!-_আবৰ্জ্জনা ; মেটি-মাটি। 


মাত--বাক্য-কথন ; 


বোঝা বিশেষ। মুঁহেলমুখে ও 


[ ৪র্থ সংখ্যা 


ল|ই---বংশনিৰ্দ্দিত 


পাত্জবিশেষ ; অপরার্ঘ--লাগি (জন্তু )। পুতুরমুত্র--নরম তরম; লেট্‌ডা = লেংটা। 


মুরপ-_গর্ত 9 
হকল-__স্কল ১ 


হৃলইদ--হলুদ, ইরিদ্ৰা 


বিদ্ধাসুন্দরের ‘সুনন্দ মনে করুন 


__শানকি, মেটে বাসন ; হালাল--এখানে “বে করা ; বধকর| ; ইহার রিপরীত--হারাম’ । 


হাপ--মাপ; ঁচুত্লিত,= সাঁচুরিতে, সাঁতারিতে ; হিলবিল--বিল ইত্যাদি ) হিঁডা বা ছড়া. 
নিৰ্জীবপ্রায় ; গুষ্ণপ্রায়; হিঁচে=সি'চে; হুদ্দা--গুদ্ধঃ সহ। হেলাইয়--তৃণবিশেষ ॥ 
হেরে--ছিদ্ৰে। হৈল = শৈলমাছ। | 
নিয়ে এক একটী ধাঁধা ও তাহার উত্তর দেওয়| ইইল। 
১ _ ৮ 
হিলত্‌, লুটে, বিলত, লুটে। তিন পাহাড়র্‌’ হেরে। | 
ই SUL নিকি) বেতগুল| ধরে ॥=চড়(ক । 
a 
কাল! ছাগলর গলাত, ঘড়ি ২ 777 
ছাগল বুট, হাটে ।=লাউ। হাটে নিলে কাড়াকাড়ি ॥= তেনের'ডাঁউর”॥ 


ত 
ঘা ফুল কুটি রইয়ে, তোলন্তা নাই । 
বড়, উঠান পড়ি রইয়ে, কোচান্যা নাই ॥ 
' উঃ£-তার ও আকাশ) 
9 
হেট, কলসী উপর্‌ ডাল, ৷ 
পাতা মেলে 
যদি কলসী ফুল কুটিৰ, 
হাজার টেকার মূল ধরিবি।-মানকচু। 
৫ 
চাইর পাশে লোহার আইল} 
মাঝে কেঅনে জোকার আইল্‌ 8 =নারিকেল। 
৬ 


এক হৈলর্‌ দুই মাথাঁ। 
হৈল্‌ গেইয়ে কৈল্গাঁতা ॥ = নৌকা ৷ 
ু ৭ .- 
ৰাড়র্থুন্‌ লিকলিল্‌ ভোজ্া । 
পৌদত্‌ লাঠি মাথাত, পৌৰ ॥--আনারস। 


১০ 


জিই জি'ই পাতা, বৌ বে ডাল। 


১১ 
রালারে| হাত্রারী। 
চুল বান্ধে আছাড়ি ॥=‘আলা’র মুঠা ৷ 
১২ 
রাজারো হাজারী । 
একৈ বিয়াত, বান্ধে বন্িশ খান কাচারি ৷ 
উঃ= ক্লোল্তার বাঁসট॥ 


১৩ 
আম 
ছায় মায় আঠার কুড়ি != বৃষ্টি । 
28 


এণ্ডে থাই (থাকি) মাইর্লাম্‌ ছুরি 
ছুক্স গেল্‌ পাতাল ফুড়ি [ বা পুরী ] ॥ 
= কুচিয়া’ নামক জলভীব ৷ 
(১) ‘মুড়ায়' পাঠাস্তর। | 





র্‌ 


পিপলস 


-সন ১৩১২] চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধা ১৮১ 
১৫ ২৪ 
হাটে গুর্গুর্‌ ছিণ্ডে মেটি। ছেটি মোট পইর্গোঁআ, 
ছ চৌধ তিন কৌড়ি ॥ ইচা মাছে ভরা |-লেবু। 
উঃ=ক্বযক ও চুই বলদ । ২৫ 
১৬ চৈর্তে উহুত,, মাতোঁ চিৎ । 
উপর্থুন্‌ পৈল বুড়ী । ভিভরে গেলে মন পিরীত, (প্ৰীত ) ৫ 
তিন ঠেং উঅ| করি ॥ উঃ-তাতের গ্রাস। 
উঃ=‘তিহরি’ চুলার খুটা । ২ 
১৭ কান্ধার উপর ফান্ধা। 
রাজার পো! ভাত থায়। যে ভাঙি দিত্‌ ন পারে, তার বাপ হা গাঁদা 
হুআ পোআ চাহি খায় ।= হাঁটু । উঃ= কলার ছড়া ॥ 
১৮ ২৭ 
রাজার পোআ গা ঘোয়। জানর্‌ বগা জানতা থায়। 
চাইর পাহাল দি লৌ ভায় ৷ জান্‌ পুরাইলে বগা! ধার ৷৷= প্রদীপ । 
উঃ=শোল মাছের ‘বাইস’। 


১৯ 
| বাজারে বাড়ীত যাইত পারে। 


আহিত ২ন পারে ৷ 
উঃ = ‘চাই’ নামক মাছ ধরিবার যন্ত্ৰ 
২০ 
উপরেও মেটি, নীচেও মেটি। 
হেণ্ডে* ভিতর সম্‌ সম্‌ বেটি। =হলুদ ৷ 
২১ 
ওঁস্‌ খোস বুক টান্‌৷ 
কন্‌ জন্তর চাইর কান্‌ ॥ =ঘর। 
২২ 
তালপাঁতা তালনি, কুস্তাল্‌ পাতা চামনি । 
কন বাড়ইএ কুন্দাইএ, 
হাজার টেকা মূলাইএ ॥=সিদুক। 
২৩ 
কাণকাটা কৈ মাছে ভাল গাঁছ বায়। 
পোচ্ছবা বেটিবা দরবারত, যায় ॥=টাকা। 


(২) আহছিত,=আইত--আমিতে৷ 
(৩) হেণ্ডে_-সেইখানে। 


২৮ 

একগাছ ছনে বড় ঘর ছাদ্নং।== প্রদীপ । 

* ২৯ 

উহুত, ঘড়া, মধুভর| ।=গরুড় ‘ওলান’ ৭. . 
৩০ 

এক পইরর্‌ চাইর খুঁটা। 

ফল তুললে গাছ হু'ভা /স্গরুর “ওলান' ! 
৩১ 

ঘর স্মাছে হুয়ার নাই। 

মানুষ আছে মাত, নাই ॥= কবর } 


৩২ 
ধলা! কুঙনী লুটিত, পারে, উঠিত্‌ন পারে। 
উঃ=ছেপ্‌ বা দিষ্ঠীবন ৷ 


কত 
আই ঠেং যোগ আগু [ আঠু বা হাঠু ]। 
জাল বসাইযে রাঁধাকানু। 
মাছ ন বাবে, কেঁজা-বাঝে ৪1. মাকড়স।. 


- ৩৪ 
ইন্দিও বরই গাছ, উন্দিও বরই গাছ, 
| কল্মল্‌ করে। 


0) বাষে--বদ্ধহয়। 


১৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 
রাজা আইউক্‌, পাণ আই টক্‌, 88 
ধিয়াই ছালাম করে ॥ রাজারো খুড়ী। 
উঃ. প্রতিমা বা মসজিদ । এক বিয়ানে বুড়ী ॥= কলাগাঁছ। ' 

৩৪৫ = 8৫ 
ছোট মোট পইবুগোআ, ইচা মাছেভর! ৷ দল পি পি, দল পি পি, 
টিপ মাইর্লে হৰুল্‌ মরা ॥= লেবুর ‘ফৌয়া’। দলে করে বাস!। 

৩৯ হাড্ডিও নাই, হুড ডিও নাই, 


আকাশেতে ঢুলুমুলু পাভালেতে লেজ । 
কন্‌ ঈশ্বরে বানাই এড়গে কৈল্জা 
ভিতর কেশ ॥ = আম । 
"৩৭ 
পত্র কালা পুষ্প ধলা। 
সার পেলাই দি লয়, বাওল! ॥ = পাটিপাত|। 
৩৮ 
লাইঅর উপর লাই, টেপ্‌ পড়িয়া যায়। 
সোঁপার মাছুলি ভাঙি গেলে, 


জোড়া দেওইয়| নায়।৷ =ডিম্ব। . 


৩৪৯ 
গলা আছে তলা মাই। 
পেট আছে আ'তরি নাই ৫ 
উঃ = ‘পল’ নামক মাছ ধরিবার যন্ন। 
৪8৯ 
অপর্থুন্‌ ঝম্‌ বম্‌ পড়ি আধার খায়। 
আপনে শিকার করি বন্ধরে খাবায়। 
উঃ স্বাঞি’ নামক মাছ ধরিবার জাল। 
৪১ 
এক্কানা-ছাড়া হিদল গাছ এথ হিল ধরে। 
একটা হিদল খাইলে বু্গ্যা পৌধত, 
চাওর্‌ নারে] 
উ:-্ধধানুয়া' নামক ক্ষুত্ৰ লঙ্কা । 


৪২ 

এলইন্‌ বেলইন্‌। 

হুকল্‌ দেসে একই তেলইন্‌ ৷৷ = চন্দ্ৰ বা সূৰ্য্য ! 
8৪৩ 

বাড়ীর পিছে ফলস্ত গাছ। 

গোটা এড় পাতা খাস্‌ ৷৷ ্নারিচ গাছ। _ 


করে কেমন থাম্সা ৷ =জলৌকা । 
5৩ 
বাজারে! পোয়া ভাত খাঁয়।- 
পিড়ার তলদি হাপ ধায় &-পিপড়া । 
£৭ ; 
এক পইরর মাঝে, কালা বিলাই,নাচে। 
এক বুড়ী দবর বায়, ছ কুড়ি নাটুআ! নাছে ॥ 
| বচ £ = থই} 
8৮ 
হলইদ্‌ বরণ গা, খইগ্যা বরণ পা। 
ঝাঁড়ত, খাই ভিন্কি মারে, চমকি উঠে গা ॥ 
উঃ = বোল্ত৷ ৷ 
8৯ 
আয়! লটুকন্‌, মারে পট্টকন্‌ । 
উঃ. নাসিক! দ্বারা নির্গত শ্লেম্সা- 
বিশেষ, শিকৃনি। 
৫০ 
অতি দীৰ্ঘ দীৰ্ঘ নয়, বিগত, প্রমাণ । 
এক ঠেলায় ন গেলে, 
তেল আনু তেল আন্‌ ? 
উঃ = তীাতির কাপড় বানাইবার ‘নাইল’। 
৫১ | 
রাজার পইরত. রাজাএ ঠাই পায়। 
আর কেহ এ ঠাই ন পায় ॥ 
উঃ-শাফলা বা পদ্ম । 
ধং 
রাজার পইরত, রাব্দাএ হাচুরিত, পারে। 
আর কেহ এ ন পারে ॥-কন্মু গাছ। 


স্ন১৩১২] 


= 


পানিত, থায় ‘থাকে’ মাছ নয়। 
দুই শিং লাড়ে, মৈষ নয় ৷৷ শামূক। 


৫৪ 


কেঁচা অক্কে লুতুর মুতুর, পাকিলে সিন্দুর। 
এই দস্তান যে ভাঙিত_ন পারে, 
তে হয় ষে বাত্ত্য! উন্দুর ॥= পাতিল। 
te 
পোষা! কালে দুই শিং। 
যোয়ান কালে নাই শিং। 
বুড়া কালে দুই শিং ॥= চন্দ্ৰ । 
৫৬ 
উঠতে সূর্য্য নমস্কার | ' . 
পৈড় তে মাটি নমঙ্কায় ॥= কলার ‘ধথোড়’। 


৫৭ 


"রাঙ্গা রাতা, উহুত, মাথা ।=থোড়। 


€৮ 

উপর্থুন্‌ পৈল্‌ তাল। 

তালে মাইর্ল তিন কাল ॥ = চালিতা। 
৫৯ 

বাড়ীর পিছে ছ'ইঅর্‌ গিল্‌। 

আপনার মাথা আপনে গিল ৷॥=কচ্ছপ। 


৬০ 

টুউর্‌ টুউর্‌ ডুম মারে। 

পোদে আধার খায় ! =সুচ। 
৬১ 

পৌদে ঠেলে মুহে খায় । 

কান্তে কানতে ঘরত, যায় ॥ = কলসী। 
৬২ 

তিন কোণা মধ্যে গাত| ৷ 

কেঁয়াইল লাড়ি মারে জাত! ॥ 

ছুই আঙুর উপরে তোলে। 

বর ধরাইয়া পানি পড়ে ॥ 

উঃ = ‘লুই’ নামক মাছ ধরিবাঁর যম্ম। 


চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধা ১৮৩ 


৩ 
হেটে আঁচমান্‌, উপরে হুরুষ। 
গেঁজ মারে ষে বুরুত, বুরুভ্‌ ॥ = তীতীর তাঁত 
৬৪ 
লাড়ে চাড়ে দুই হাতে পারে। 
কেঁকাই উঠ, যখন, ঢুকাই দিয়ে তখন ॥ 
উঃ=আগুন ধরাইবার জন্ভ ঘাসের ‘মুড়া”। 


৬৫ 
দুম! উঅ! এক্‌ গউঅ| কাইভ। 
ভরি দিয়ে সারা রাইত ॥= দুয়ার বাড়ি। 
৬৬ 
কালা কালা দাওনা, কালা ঘাস খায়। 
রাইত হইলে দী(ওন|, খোরইলত, যায় 1. 
উঃ=নাপিতের ক্ষুর। 
গন 
চিতারা মিতার! ভোতর। গাই। 
হাটত ও ন মিলে,দেশত ও নাই! = আকাশ। 
v৮ 
মুড়ার উপর হরিণ চরে। 
হাত বেড়িএ বেড়াই ধরে। 
দুই ছুরিএ হালাল করে ॥=উকুণ। 
৬৯ 
ছোট মোট বেটব! বহুত থাডি হিঁচে সিঁচে। 
ইটা পোকে কামড় দিলে তুরুৎ তুরুৎ নাচে ॥ 
উঃ=খই ৷ 
৭ 
গাতত, খুন নিমালি নিকলি নাক কাওড়াণী। 
উঃ=বাতকন্ম। 
৭১ 
রাজারো ডেম্‌, গড় গড়াইলেম্‌ *। 
যে ধরিত, পারে, তারে হাজার টেকা দেম্‌ ॥ 
উঃ =বাতাদ। 


৭২ 
এই কুল থাই (থাকি) মাইর্লাম্‌ ছুরি । = 


(৫) নেস্‌বনিই । 


"১৮৪ 'সাহিত্য-গরিষৎ-পত্রিকা 


বেত কাটা গেল, আঠার কুড়ি 
উঃ =নাপিতেত্ব কীচি। 
য় ত 
কাধে আইএ, কীথে যায় । 
বিন! দোষে মারণ খায় ॥ = ঢোল! 
৭৪ 
শাহ স্থানুন্মা, পাতা ঢালুআঅ| । 
ছেইখ তে ভিড, খাইতে মিডা (মিঠা) ॥ 
উঃ=পেঁপে * । 


কেন্‌ কেনাইত যায়। 
হাজার টেকার মরিচ খাইএ, 
আরে খাইত চায় ॥ 
উঃ = লঙ্কা পিসিবার ‘পাটা? ব! ‘পাড়া’। 
৭৭ 
রাজাবে| বড়, গাই বড়, বিলত চরে। 
রাজারে দেইলে (দেখিলে) ছুই ঠেং উস! কৰে 
| উঃস্কাকড়া। 


৭৮ 
: আগাত,থর থর গোড়াত, মেজ! । 
এইবিলণী বিয়াইএ দ্ৰোপদী রাজা ॥ 
উঃ= কালী অকা ৷ 
৭৯ 


'আঁগাত, খোর গেোঁড়াত্‌ মেজ! । 
আজঙার বাড়ী গোরাং রাজা ॥ 
গোরাং বাজার পথত, ঘর । 
আগার বাড়ী খিতাব ড়, ॥ = মাটি মা আলু। 
৮০ 
1ও কুল কুলনি, গাছর আগাঁত্‌ চুলনি । 
পাঁঈলে * হলে খায়, 
লেংভা হই হাটত, বায় ॥ = তেঁতুল । 
-_ * চট্টপ্রাসী ভাষায় ‘কেহিয়’। 
(*) ‘পাইব্ৰো--পাকিলে । 


[ ৪র্ঘ সংখ্যা 
৮১ 
জাগী তিতা গোটা খর । 
- ছাল পবিত্ৰ করি ধর ॥-বেত। 
৮২ 
ছোট মোট খাউরি, 
চুরা আটা ন কুড়ি। 
। সাত শত গাউরে খায়, 
তও চুব ন ফুরায় ৪-পাণের চুণ-পাত্র। 
৮৩ 
চাইর সু” মুখলড়ে চড়ে, এক মু’ বন্‌ (বদ্ধ) । 
পিছ দি চলি পেল, এই মানুষ, উন্মা কন্‌॥ 
উঃ= মরা মানুষ । 
৮৪ 
বাজারে! ঘোঁড়া," 
চুইলে কাইত হই চিৎ হই পড়ে ।-শামুক। 
৮৫ 
এন্ভর চিডি বেতর,বান বৌধ)। 
যে অঁঙি দিত, পারে তারে আধ বিড়া পাণ 
উঃ-বী1ট। 
৮৬ 
রাঞ্জারে৷ পইরত সিন্দুর ভাসে। 
দেখ্যে কনে? কালিদাসে ॥ 
.শুস্তে কনে ? ছুর্গাদাসে । 
ভাঙি দিত ন পারে আষ্ট মাসে ॥ 
উঃ= শৈল মাছের ‘বাইস’। 
৮৭ 
বড়, পইরর্‌ বড় মাছ, 
মোচড়ি ভাঙ্গম্‌ কেঁডা। 
সেই কেভা ভাঙ্গি দিব, 
সাহী সোণার বেটা । 
সাহী সেণার বেটা নয় সত্যপীরর নাতি। 
এই কিচ্ছা ভালি দিব আশিন আর কাতি ॥ 
উঃ=‘শিখরী’ নামক জলঙ্গাছের ফল। 
৮৮ 
গাছর নাম ও পাতা, 


পাতার নামও পাতা ৷ = পাটীপাতা। 


জন ১৩১২] 


৮৯ 
ঘাপ বৈয়ে পেটত । 
পুত গেইরে হাটত, ৷৷= কলন ৷ 
৯৬ 
মা ডিমলী ছা পাঁঅলী। 
পুত গুল,খুল্যা ॥ =সুপাঁরি। 
8৯১ 
ব্বাড়থুন্‌ নিকল্যে ঠুঠ্যা। 
ভাত ভরি দিএ মুত্যা ৷৷= কাগজি লেবু। 
৯২ 
ডাকা দি লাগ্যে আগুন 
কৈল্গাতা গেইএ পোড়া । 
শঙ্খ নদী ভূট.ভূটাইএ 
নল্উআ| ‘ ৰ ত 1-হকা। 


ইভ বাশ্ডিনীর ঘাঠ। 
EB বাঙিনীন গেলে ন মিলে হাট ।_ টাকা। 
৯৪ 
চাইর আঙ,লর পাডি, * 
রা হল গুঠি আণ্ডি * | 
আরো কত দুর বডি ** 
উঃ না বা কাগজ । 
ন৫ 
এক খড়গ দুই দস্ত। 
ডিমা পাড়ে অনন্ত ॥ 
বিলত, চরে পক্ষী । 
ও ধৰ্ম্ম তুই সাগ্গী ॥-ইচা যাছ। 
a 
ছ চরণে চাইর চলে। 
ছুই মুহে এক বোলে ৷৷, 
ছুই পোদে এক লেজ । 








৭। ‘নলুদ্না’ নামক একগ্রাম আছে। পক্ষাস্তরে, 
1 ৰু 








পাটী । 
টি, থাকিতে পারি। 
বঁটয় য্নাধ। 


২৪ 


চট্টগ্রামী ছেলে ঠকাঁন ধাধ| ১৮৫ 


খাউক মূখে ভাঙি দ্বিব 
পণ্ডিতে ভাঙতে বাবে পেঁচ 
উত্তর= অশ্ব ও সোয়ার? 

৯৭ 

খাইতে দৌড়, আইস্তে ধীর। 

পথে এড়ি আইলাম মহাবীর ॥= বিষ্ঠা! - 
ar 

কালা কঁইলা জলত, ভাসে। 

হাড.ডি দাই আয় মাগ আছে। = নোৰিণ 


উর উঠে বর, ভূমিত, দিয়া পা 1 
আসে মাসে খতুম্ধান ঠেঁঠে ঠোঠে ছা ॥ 
উত্তর= নারিকেল 
৩১০০ 
নীল কপিল দুই বৰ্ণ । 
চাইর চৌথ দুই কর্ণ ॥ 
চৌদ্দ ঠেং এক মাথ!" 
শুনরে অচারিত আঁচব্ব) কথা ॥ = 0১০০ 
বেক! লেজ। 
ভাঙি দিতে বড় পেঁচ ৷৷ কুকুর ৷ 
৩০৪ 
উপরে ঢোল, ৰ 
বছর বছর নার্কল ছোল্‌ ॥সঘর। 
১০২ 
ঝাপর উপর ঝপ।, 
তার উপর ফালস্তর হাঁপ ॥ =সাপ। 
কালস্তর হাপে ডিমা পাড়ে । 
কেহুএ গণিত, ন পারে ৷৷ = তাঁরন। 
১৩৩ 
উড়ি যাইতে পক্ষী পড়ি পাক থাঁয়। - 
আপনে আধার আনি পররে যষোগাএ ॥ 
উঃ--ঝাঞি’ নামক জ্বাল। 


১৪৪ 


৷ এক হাত বাঁশ, 


ভাঙ্গে বারমানন। চুল । ২ 


এই দৈব? (দ্রব্য ) সংসারত, নাই ॥ 


উই. শিলা, বর্ষোপল। ৫ 


১১) কোডে--কোঁথাঁয়। 


' ১৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 1 ৪র্থ মং 
১৬৫ ১১২ 
ওরে ওরে কুঁইল!। পৃথিবীতে বসিয়াছে লক্ষ মহাজন । 
' কোডে কোডে” গেইল) ॥ হস্ত নাই পদ নাই নাইক জীবন ৷ 
চাইর মাথা বার ঠেং। পশু এ পাইলে তারে টানি টানি খায়। 
€কোডে কোডে দেইল ( দেখিলা ) & ঘরত, থাঈ ভামুজা দেও ফুকা মারি চা 
== দৃগ্ধদোহন-রত হুই লোক ও সবৎসা গাভী । উঃ= কুড়িআ বা শু ধান্ত-তৃপের স্ত,প 
১০৬ ১১৩ 
এক সুড়ার হেরে, গুইএ ডিম! পাড়ে । দশ মুণ্ড ন দাড়ি। 
গুই চাইতুম্‌ গেলুম রে, ষোল ঠেঙ্গে বার্গ্যা বারি ॥ 
গুইএ ভিল্কি মারে ৷ কুড়ি চৌখ কুড়ি কাণ ৷ 
ডিস কাগঙ নার নাহি দেখি আইলাম বিমান ॥ 
নত রামকৃষ্ণ আচার্য কয়। 
' আগাত, ডেম, ডেম, আর চাইর ঠেং উপরে রয়! 
না মেলে পাতা? উঃ = বিবাহের ‘মুখচন্ত্ৰিকা’ 
যে ভাঙি দিত ন পারে, ১১৪ 
তে জন্সের গাঁধা ₹ -গরুর শিং। 2২৯ 
Hie চাইর মাথা বার ৫৪, 
এক টিয়র্গা। মাধব ভাই ॥ হিসাব করি দে॥ 
গাছত্‌ উঠি দম! বাই ॥= কুড়ালি। উঃ = ঘুগ্ধ-দোহন-রত ছুই লোক ও 
১৯৯ সবৎস! গাভী ৷ 
বাহারে (বাহিরে ) অস্থি ভিতরে চাম্‌। ১১৫ 
কেন মর্দার ফিকিররু কাম ৷ তুতুরিথুন্‌ তুতুরি, 
উ=জু'ইর’ নামক আতপত্ৰ । উচল সুড়ার বাশ । 
১১০ থাউক মূৰ্খে কৈব, 
ছোট্ট মোট ভিট! উজ, পণ্ডিতর ছ মাস ৷ "্পীতের ‘ধড়িআ’। 
দশ আনে, ১২ 
দিনা চাপ 
৩৭১৯ 
শঙ্খচক্ৰ মাউরি ঘিলা। মী ULES 
প্রভু আনি হাতত দিলা ৷ 
খাইতাম আছে থুইতাম নাই ॥ oe 


" চুই চিবা মধ্যে ফোরা দুই কারা তলে। 


ঠেং তুলি আহার করে ভিতরে গেলে চলে। 


১২। “্বাল্যকানে পিন্ধন সাঁড়ী ৷! 


চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধীধা- ১৮৭ 


বড় দুখ চল্তে লাগে ভালো । 
দাসে বলে যাহা! বুঝ তাহা নয় ॥ 
উঃ=কাচি। 
১১৮ 
_ হপন্ন নগরে বসতি ৷ 
২ ছুইলে পুতর কন্‌ গতি ॥ 
উঃ=লবণ। 
১১৯ 
গটি গোড়া আবিলাস ৷ 
৷ গোটা নাই, ধরে বার মাম ॥১* 
উঃ=পাৰ। 
১২০ 
ন্‌ পৈল্‌ খাল। 
1 এ আঠার কাল ॥ =ঠাঠার। 
১৯১ 
ত কইর (ফকির) নাচে । = খই। 
১২২ 
=ইল’ঃ ব্বাঙ্ধি পড়ের্‌। 
এ আছে, থুইভাম নাই ॥ 
উঃ = শিলা, বর্ষোপুল। 
১২৩ 
(সুপারি ) তিন বেয়ারি। 
উঃ= বেপারী । 
তন পারলে কাণ মোচড়ি । 
“টেইয়া” নামক মাছ ধরিবার যন্ত্ৰ। 
১২৪ 
কলসী, ন ধোর মুখ। 
» কেহএ ন দে, ন তরে ভুগ ৷ 
উঃলকুকুর। 
১২৫ 
টানে । 
ৰাশীএ ৷৷ = চড় কা! 





ধাচলমল পাতা কোপিমাস। 
ফল না ধরে যারমাস ॥* পাঠাস্তর। 
নাল) শাখা। 


১২৬৫ 
কোট কোটি তুই কোটি কোটি আইল । 
হেওে রুইলাম নানান শাইল ॥ 
রাত হৈলে পাকেও না, ফুলেও ফলেও না} 
উঃ =হাট ৷ 
১২৭ 
হানক ভাঙ্গা টুকা রাঙ্া। 
খাইতে মিড! পাতা রাজা ॥ 
উঃ = শিখনী’ নামক জলন্ত গাছের ফল? 
১২২৮ . 
উপর্ঠেক্য| কুয়র্ঠেক্যা মেট্য| ডিণ্ডির ছা। 
ছ চৌথ তিন কঅডি কাণ্ড দেখ্যস্‌ চা ॥ 
উঃ= লাঙ্গল, কৃষক ও বলছ ৷ 
১২৯ 
ও কুচিল| কুচিল রে, পিঠে ভোর নাভি 
ছা ন হইতে, খালাস হৈল গাভী ॥ 


উঃ. বন্দুক॥ 
“১৩০ 
আগা খন্থস্তা। 
ধরে ধুম্ধুম্যা ৷৷ = চাল কুমড়া। 
১৩১ 
এই কুলেও ঝাঁড়, অই কুলেও বাড়। 
ঝাড়ে ঝাঁড়ে বারি খার্‌ ॥ 
উঃ= চক্ষুৰ 'বাইল্‌, পাতা বা ভদ্বয়। 
১৩২ 
উচল পইবর নীচ পার। 
গুর্গুরি হাসে বজা গাযৃ ৷ 
উঃ = সুতার ভিয়াল|” নামক যন্ত্রবিশেষ। 
১৩৩ 


চাইর্‌ কোণত, চাইর খুড়া, মধ্যে ভি'ড়া। 
দেইথ তে ধোপ্‌* খাইতে মিডা (মিঠা ) ॥ 


উঃ= দুগ্ধ | 
১৩৪ 
এই ঘরধূন্‌ এ ঘরত, যায়। 
যুপুর যুপুর আছাড় খায় ॥ 
-"--  উঃল্ৰীটা ঝ 


১৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪ৰ্থ 


১৩৫৪৫ - 
পাখীর নামে নাম তার অন্বরের বৈরী । 
ঝাড়িলে সে ন বড়ে, এই দুঃখে মরি ॥ 
উঃ = ভাডাইয়!” নামক একপ্রকার তৃণ। 
১৩৬ 
কুড়াই কাড়াই ধুগ্ম,র। 
উঃ = বাড়া দেওয়া ধান ভান । 


১৩৭ 


কাকড়ার উক্তি-- | 
ধাওর্‌ যে বেটা ঠেং নাই তোর্তে 1 = 
কেঁছোর উক্তি -- '_ - 
মাথা নাই বেটা হুন্‌লি (গুন্‌লি) কারতে। 
কাঁকড়ার উক্তি__ 
ছ মাস আগে মৈর্গে যে, হন্লাম্‌ তার্তে ॥ 
উঃ=কীক্্‌ড়া, কেঁছো ও ঢোল। 
১৩৮ 
এই কুলেও হাল, অই কুলেও হাল? 
=< পাকে এক গাছ খাল 0 
পোআএ বুড়াএ ছালাম করে। 
তেও মর্দের বাল = হুকাঁ 8 


৯৩০৯: 
২ অবৰরি বন্যা তঝঝরি পড়ে। 
বাহারে (বাহিব্ে) নিরইলে ( নিকলিজে ) 
চিলে ছোক্‌ মারে ৷৷ 
উঃ = মোরগের ছানা) । 
3৪০ 
ছেছেরে আইএ ছেছেরে যায়। 
তায় টিয়া; পাহাল| ( পাথান|) হন্কলে খায় ॥ 
উঃ = মরিচ পিসিবার 'বাটলী/ । 
১৪১ 
আকাশেতে বুনুমুলু পাতালেতে রোয়া £ 
এই বছর মরিব যে তের কুড়ি পোআ ৷ 
'_ মাঝে মরিব যে ধেয়ম ধেয়ন গাই। 
্রিব যে. লেখা জোখা নাই & 
| উঃ = ঠাঁঠার । 


১৪২ 

রাজার পোআর আঙ্গাল দি, 

রাজার পোআ যাইত পারে। 

আর কেহএ যাইত ন পারে চব 

উঃ=‘ও রলি’ নামক পিপড়ার ₹ 
১৪৩ 

রাজার পোআ ভাত খায়। 

এক্‌ গঁউঅ| পোআএ চাহ থায় £ ( 
উঃ = জলপাত্র 5 প্লাস ইং 
১৪৪ 

পাদেত পাদরস্তি ; শুনেত ভাগ্যমকি- 

বোলেস্ত মহাপাতকী ॥=বাতেকৰ্ম্ম । 


১৪৫ 
খাল কুলে কুলে হেলাইয়া ঢুলে। 
গল্প! নাই বেটা মানুষ গিলে [কে 
১৪৬ ৰ 
ছোট মোট ভিঠাউয়া, টু্কা বাইঅন্প 
টুকী বাইঅন্‌ ছিড় ত গেলে, মনে টু 
টুউর্‌ করে $- _ 
১৪৭ 
এক আঁডু পানিৎ লাগাইলাম ফুল ৷ 
ছটাক পানি ফুটৌক্‌ ফুল ৷৷=ভাত । 
১৪৮ 
দেড় কুণি ভুঁইয়র, চাইর কুণি মাখা। [সু 
পোক হইএ থে জট! জট! ॥ 
সেই পোকে পড়ে । 
বড় বড় পণ্ডিতে বুঝে ৷ = পুস্তক ॥ 
১৪৭ - 
হাউ ঠেং ভাউ ঠেং মাট্যা ডিঙির 
দশ ঠেং তিন মাথা টান্তা রস খায় ॥ 
উঃ=দুগ্ধদোহনকারী ও সবৎসাঁ গ 


৯৫৯ 
এক অক্ষরে ছুই নাম, তার নাম রি। 
ঝড় বাতাস হৈলে তারে জলে পেলাই 
জলে পেলাই দিলে তাঁর গেটে হয় ছা 
মহঙ্গদ কাজিএ কহে এবে তুলি চা ॥ 
উঃ=চা|ই। করে 


টি 


J] নারায়ণ দেবের পাঁচালী" ১৮৯ 


নারায়ণ-দেবের পাঁচালী 


(ঘি দীনৱাম-বিরচিত ) = 


২ ‘সত্যনারায়ণ,” আর মুদলমানের ‘সত্যপীর’ একই কথা। কিন্তু ইহাদের মাহাত্মা- 
{ বলের সৰ্ব্বত্ৰ একই রকম উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে, দেখিয়া আশ্চর্যযান্বিত হইতে 
প্রাচীন কবিগণ ‘স্বাধীন পথে” বিচরণ করিতে ভয় করিতেন, ইহা! কি ভাহারই 
নহে? 

০৭ সালের “পরিষদে” আমার লিখিত “প্রাচীন পু'থির বিবরণে” এই পু'থির একটু 
পরিচয় দিয়াছিলাম । বলসাহিত্যের ইতিহাসে এই ক্ষুদ্ৰ গ্রন্থখনি অনেক কাজে 

"5 পারে ভাবিয়া আজম সমগ্র পু'থিথানি ‘পরিষদের’ পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম 

ফেক জায়গায় ব্যতীত সৰ্ব্বত্ৰ বর্ণবিস্তাসে আমি হস্তার্পণ করি নাই। বিশুদ্ধ সংস্কৃত 

ল সকল স্থলে ‘অবিকৃত’ রাখিতে গেলে অনেক টীকা টিপ্লনীর আবশ্যক হয় বলিয়াই স্থানে 
নান করিয়া দিয়াছি। এই পুংখির সংগ্ৰাহক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচ্ সরকার মহাশয়৷ 


আবদুল করিম। 

বন্দোম সত্যনারায়ণ, দয়া কর অনুক্ষণ, 
মতি রহুক তুঙ্সা পদ তলে। 

নিবেদিএ কাঁয় মন, রহে জেন অনুক্ষণ, 
মধুকর জেন কমলে ॥ 

সংসারের সার তুমি, কি বোলিতে পারি আমি, 
তুমি চারি বেদরে 'মাধার | 

তোম| সেবি প্রজাপতি, সৃষ্টি করে নিতি নিতি, 
জিভুবনে জার অধিকার ৷৷ 

সেবিঅ! . তোমার তরে, স্বৰ্গে ইন্দে রাজ ক্রে, 
অমরমণ্ডলে দণ্ডধর । 

যুগে যুগে তোম| সেবে, তাহারে অধিষ্ঠান হবে, = 
ত্ৰিভুবনে বোলে পুরন্দর॥ . 

তুমি প্রভু দয়ামএ, অবতার কথ  হএ, 
আগম নিগম অবতার। 

তুমি জারে কর দয়া, ধন্ত হজে সেই কায়া, 


সেই পুণ্য সংসার ডিপ ৪ 


১৯০: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[পথ 


পাস 


মীনরূপ পরিহরি, কুৰ্ম্ম রূপ ধরি, 
-নরসিংহ রূপে হিরণ্য বিদার। | 
বামনর্ূপ ধরি, বলিকে ছলনা করি, 
দ্বারিরূপে রাখিলা জে দ্বার ॥ 
রাঁমরূপে অবতারে, পরশুরাম বোলি জারে, 
অযোধ্যাতে তাহার পশ্চাত। 
রাবণ বধের হেতু, বন্ধন করিল! সেতু, 
রাবণেরে করিল! নিপাত ৷ 
রোহিণী উদরে রাম, হৈল! প্ৰভু বলরাম, 
 বিরান্জিত এ মহীমণ্ডলে। 
নিতা লীলা বৃন্দাবনে, লীলা! নিত্য স্থানে স্থানে, 
বৈস্তরূপ হইল! পশ্চাতে ॥ 
সংখ্যা নাহি অবতার, হইল! প্রভু বারে বার, 
দৈত্য মারি করিল! নির্ভয়। নি 
বিপ্ৰে তোমাকে ডাকে, কাতর হইআ থাকে তোকে?) 
শীঘ্ৰগতি গেল! মহাশয় ॥ 
বসন হুয়ণ কালে, দ্রোপদী ডাকিল ভালে, 
রক্ষা কর প্রভু গদাধর। 
শুনিআ কাতর বাণী, সেই ক্ষণে চক্রপাপি, 
এটা বসন হুইল বিশ্বস্তর (বিশ্বাস্তর 1) ॥ 
পঞ্চ তাই জতুগৃহে, ' সেখানে রাখিল! তাকে, 
কে বুঝিতে পারে তুআ মায়া । 
তোমার মহিমা জথ, তাহা বা কহিমু কথ, 
অনাথশরণ নারায়ণ। ২০ 
-- তোমা ভাবে সেই জন, একাস্ত ভাবিয়া মন, 
নাম লৈলে পাপ বিমোচন ॥ 
ত্ৰিলোচন দাম দ্বিজ, আছি লাম () অবনী মাজ, 
তাকে প্রভু হইল সদএ। 
ধরি! ফকির ভেস, * দ্বিজেরে দিলা উপদেশ, ' 


কাঞ্চন নগর মহাশএ। 





ক ওভল- বেশ। 


ৰ 


কেশ 


নারায়ণ দেবের পাঁচালী 


ধিষকে য়া হৈলা, নিম প্ৰকাশিআ, 
*_  ব্ৰহ্মলোকে কহিলেন ডাকিআ। 
শুনি দ্বিজ্দে এই কথা, সত্বরে তুলিল মাথা, 
সমাক্রত (সমাগত? ) ফকির দেখিআ ॥ 

দ্বিজে বোলে তুমি কেবা, পরিচয় মোরে দিব|, 
বচন ভাষে লাগে ভএ ৷ 

জে হও সে হও তুমি, করপুটে কহি আমি, 
কৃপা করি দেও পৱিচএ ॥ 

তবে প্রভূ দয়া করি, চতুর্ভুল রূপ ধরি, 
নিজ মূৰ্ত্তি করিল প্রকাশ । 

কি কহিবে! রূপের ঘটা, 
এ ঘোর তিমির কর নাশ ॥ 

এক হস্তে শঙ্খ সাজে, চক্রতুজে করে মাঝে, 

AL গদাপদ্ম শোভে হুই তুজ্জে। 

নানা আভরণ গাঁও, 
ব্রাহ্মণের সমুখে বিরাজে ॥ 

রূপ দেখি দ্বিজবরে, মূচ্ছ1 হৈল কলেবরে, 
মোহিত হইল ভূমিকলে। 

সেইরূপ পরিহ্রি, ফকিরের রূপ ধরি, 
দ্বিজবর লইলেক কোলে ॥ 

তবে দ্বিজ স্থির হৈল, নানাস্ততি ভক্তি কৈল,, 
ভূমি গতে নোমাইআ মাথা । 

প্রভু হৈঅ| নিজ ভেস, দিকে দিল উপদেশ, 
পুজা হেতু কহিল! বারতা ॥ 

পূজা দিআ| দ্বিজবর, সম্পদ তরিল ঘর, 
নিত্য (নৃত্য ?) গীত করে নিরস্তর। 

কাঠিআর! পূজ| দিল, পূজা দিআ| স্বৰ্গে গেল, 
পশ্চাতে পুজিল সাগর ॥{ 

পুজা মানি নাহি দিল, বাণিজ্য করিতে গেল, 
রাজঘরে পড়িল বিপাকে । 

পুজিল সাধুর জায়া, বন্দি স্থানে কৈল দয়া, 
নানাস্থানে রাখিলা তাহারে ॥ 


কোটি চন্ত্ৰ জিনি ছটা, - 


দেখি লোঁক মূরচ্ছ। জাঞ - 


১৯১ 


১৯২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! A 


অবশেষে দিলা পরিচয়। ৪* * 

সাধু পরিত্রাণ পাইআ, শীঘ্ৰ তরণি লৈআ, 
ঘরে গেল! সাধুর তনয় ॥ 

গুভবার্তী পাইআ! ঘরে, মাএ বিএ পুজা করে, 
কন্তা হেতু হইল বিপাক । - 

জামাতা! ভুবিল দেখি, কান্দে সাধু হৈয়া দুঃখী, 
জামাতা বোলিআ ডাক ॥ " 

তাকে দয়| কৈলা ঘাঠে, ডিঙ্গা. ডুবা: পুন উঠে, 
হরষিত , হৈল সদাগর। 

পরবাসী (?) অথ জন, সব আনন্দিত মন, 
পুলার দৈব ( দ্রব্য ) করিলা বিধান । 

ঘরে. নিআ: মধুকর, _ পূজা দ্বিলা সদাগর, 
সোআ প্ৰমাণে দৈব্য আনি। ০ 

পুরোহিত দ্বিজবরে, আনিঅ| ত সভারে, 
সবে মিলি করিল! জে ছিৰি ॥ 

ব্রাহ্মণের ভেস হইআ, নিজ মূৰ্ত্তি দেখা দিআ, 
দুঃখ ঘুচাইলেন নারায়ণ। 

ভক্ত-বশ সদাএ প্রভু, অন্তমত নাহি, কভু, 
এই কথা পুরাণ প্রমাণ ॥ 

ভাবি সত্য. নারায়ণে.- দ্বিজ্র দ্বীনরামে ভণে, 
ভাষা-ব্যাস-গিরির প্রাঞ্চালী | - 

প্রভুর চরণে মন? - রক অনুক্ষণ, 
নিবেদিলু করি পুটাঞ্জলি 0৫১ 


“ইতি নারাঅনদেবদ্ধ পাঞ্চালি সমাপ্ত । শ্রীনরোত্তম কেরানির স্বাঅক্ষর ত 
শ্রীরামচন্ত্র বাবুর স্বকিঅ বহি। ইতি সন ১১৭৯ মধি তারিখ ১৬ মাঘ রোজ বুদ্রবার। 


